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বেখবর, নিক্করিয় ও নিশ্টুপ! 
পবিত্র দীন ইসলাম ও মুসলমানদেরকে হেয়প্রতিপন্ন করতে 


কাফির বিশ্ব যে ক্রমাগত অপপ্রয়াস ও অপপ্রচার চালাচ্ছে, 
তা ইতোমধ্যে ব্যাপক আকার ধারণ করেছে । এর পেছনে 
রয়েছে ইহুদীবাদী রাষ্ট্র ইসরাইল | সেই সাথে বিশেষভাবে 
সম্পৃক্ত রয়েছে সিআইএ তথা আমেরিকা | 
দৈনিক আল ইহসান শরীফ এর অনুসন্ধানে জানা গেছে, 
সম্প্রতি ফ্রান্সে যে সন্ত্রাসী হামলা চালানো হয়েছে তার সাথে 
সিআইএ জড়িত রয়েছে । মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থাগ্তলোই 
সন্ত্রাসী হামলার নীলনকশী তৈরি করে থাকে । ফরাসী 
সরকারের নীতির ওপর মার্কিন প্রভাব অব্যাহত রাখতেই এ 
অপকর্ম ঘটানো হয়েছে। জানা গেছে, মার্কিন নেতৃত্বাধীন 
আন্তর্জাতিক জোট রাশিয়ার ওপর যে নিষেধাজ্ঞা চাপিয়ে 
দিয়েছে, তাতে ফ্রান্সের অর্থনীতিতে বিরূপ প্রভাব পড়ছে। 
যেমন রাশিয়ার ওপর মার্কিন নিষেধাজ্ঞার কারণে ফ্রান্স ওই 
দেশে যুদ্ধজাহাজ বিক্রি করতে পারছে না । রাশিয়ার ওপর 
নিষেধাজ্ঞা চাপিয়ে দিতে আমেরিকা তার পশ্চিমা মিত্র 
দেশগুলোকে বাধ্য করছে । এ অবস্থায় ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট 
ফ্রাঁসোয়া ওলাদ রাশিয়ার ওপর নিষেধাজ্ঞা অবসানের 
আহ্বান জানিয়েছে । আরো জানা গেছে, ফ্রান্সের 
পররাষ্ট্রনীতি বেশি মাত্রায় আমেরিকার ওপর নির্ভরশীল হয়ে 
পড়েছে । এরই পরিপ্রেক্ষিতে মুসলমানদের বিরুদ্ধে ঘৃণা 
ছড়িয়ে দিতে এবং গোটা ইউরোপের নীতিকে আমেরিকার 
অনুকূলে রাখতে সিআইএ মুসলমানদের নাম ব্যবহার করে 
বিভিন্ন ধরনের সন্ত্রাসী হামলা চালাচ্ছে । 
লেখাবাহুল্য, সন্ত্রাসের সঙ্গে পবিত্র দীন ইসলামের কোনো 
সম্পর্ক নেই। বর্তমান বিশ্ব-বাস্তবতায় একথা মনে করার 
যথেষ্ট কারণ রয়েছে যে, সন্ত্রাসের সাথে ধর্মকে যুক্ত করা 
হলেও আসলে এর অন্তরালে সক্রিয় রয়েছে কাফির- 
মুশরিকদের অপরাজনীতি, অর্থনীতিক শোষণ ও কর্তৃত্ববাদী 
স্বার্থ । যে কারণে তাদের পরিকল্পিত চক্রান্তে হুযূর পাক 
(সা.)-কে নিয়ে নতুন করে ব্য্গচিত্র প্রকাশ করেছে দ্য 


মার্চ১৫ 


উইকত্যান্ড অস্ট্রেলিয়া” নামের একটি অস্ট্রেলীয় দৈনিক 
পত্রিকা নোউযুবিল্লাহ!) । বিলি লিক নামে এক কুখ্যাত 
কার্টুনিস্টের আঁকা চিত্রে হযরত ঈসা (আ.)-এর হাতে 
পবিত্র কুরআন শরীফ নিয়ে বাইবেলের নতুন ও পুরাতন 
নিয়মের বরাত দিয়ে হযরত মুহাম্মদ (সা.)-কে বলছেন, 
আপনাকে বলেছিলাম এর পরবর্তী খণ্ড প্রয়োজন । জবাবে 
হাতে একটি পত্রিকা ধরা- যেটির শিরোনামে রয়েছে যুদ্ধের 
কবলে বিশ্ব । হুযুর পাক (সা.) বলছেন, তিনি মানুষের কাছে 
এখন আর ফিরে যেতে পারবেন না কারণ তারা তাকে শুলে 
চড়াবে নোউযুবিল্লাহ!) ৷ এদিকে শুধু ফ্রান্স কিংবা অস্ট্রেলিয়া 
নয়, বরং মুসলিম দেশ মিসর ও তুরফ্কেও শার্লি এবদোর 
ব্যঙ্চিত্র হুবহু ছাপা হয়েছে। দীন ইসলামবিদ্বেষী 
সেক্যুলারপন্থি তুর্কি দৈনিক পত্রিকা জামহুরিয়াত গত ১৪ 
জানুয়ারি ২০১৫ তাদের ভেতরের ৪ পৃষ্ঠাজুড়ে শার্লির নতুন 
সংখ্যায় প্রকাশিত কার্টুনগুলো ছাপে । এরপর দৈনিকটির 
ওপর হামলা হতে পারে এই ভয়ে তুরস্কের দৈনিক 
জামহুরিয়াত পৰ্রিকাটির প্রধান কার্যালয় ঘিরে বসানো 
হয়েছে কঠোর নিরাপত্তা । জামহুরিয়াতের লেখক সাইদা 
কারান ও হিকমত সিটিনকায়া শার্লির কার্টুনগুলো তাদের 
পত্রিকাতে যুক্ত করে । তুরস্কের আদালত শার্লির কার্টুনগুলো 
ওয়েব সাইটে না দেখানোর জন্য দেশটির 
টেলিকমিউনিকেশন কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দিয়েছে । তবে 
পত্রিকাটি নিষিদ্ধ বা জড়িতদের গ্রেফতার করেনি সরকার । 
এদিকে মুসলিম দেশ মিসরের একটি পত্রিকাও শার্লি 
এবদোর ব্যঙগচিত্র পুনঃপ্রকাশ করে । তবে এ পত্রিকার 
বিরুদ্ধেও কোনো ব্যবস্থা নেয়নি মিসরের সামরিক সরকার । 
শুধু কেউ যাতে আর না ছাপতে পারে তার বিরুদ্ধে একটি 
ডিক্রি জারি করেছে প্রেসিডেন্ট আবদেল ফাত্তাহ আল- 
সিসি । দেখা যাচ্ছে, বিশ্বে দু'শ কোটি মুসলমান থাকার 
পরও কাফির বিশ্বসহ মুসলিম দেশগুলোতেও হুযুর পাক 
(সা.)-এর ব্যঙ্গচিত্র ছাপলেও মুসলমানদের মধ্যে কোনো 
বিশেষ প্রতিক্রিয়া নেই। ব্যাপক প্রতিবাদ নেই । অথচ 
জাহান্নামের এসব কীট সম্পর্কে শক্ত ও কঠোর প্রতিক্রিয়া 
ব্যক্ত করেছেন স্বয়ং রববুল আলামীন । আজ থেকে পনেরশ 
বছর পূর্বেই তিনি ইরশাদ করেছেন, “(এই কাফিরদের 
ন্যায়) এদের পূর্বেও মিথ্যারোপ করেছিল হযরত নূহ (আ.)- 
এর সম্প্রদায় ও সামূদ অধিবাসীরা ৷ এছাড়াও আদ ও 
ফিরআউন এবং হযরত লুত (আ.)-এর সম্প্রদায় । আর 
আইকা ও তুব্বা অধিবাসী সকলেই (নিজ নিজ) রাসূল 
(আ.)-কে মিথ্যারোপ বা অবিশ্বাস করেছিল । অতঃপর 
আমার প্রতিশ্রুত শাস্তি (তাদের ওপর) কার্যকরী হয়ে 
গেলো? [সূরা কাফ: ১২]। 


মানসুর হায়দার 


ঢাকা 


___ 0 আত্তত্হীদ ২ 


অতি সম্প্রতি বাংলাদেশের সৌদি 


চাকুরবিধির অপ্রতুলতা ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের কারণে 


আরবে জনশক্তি প্রেরণের চুক্তি সম্পন্ন হয়েছে । দীর্ঘ ৬ বছর 
পর জনশক্তি রপ্তানির নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহত হওয়ায় 


সৌদি আরবে নারীগৃহ পরিচারিকা প্রেরণের সিদ্ধান্ত বাতিল 
করা প্রয়োজন বলে আমরা মনে করি । মহিলাদের জন্য 


বাংলাদেশ মাসে ৮০০ সৌদি রিয়ালে (১৬ হাজার টাকা) 


স্বদেশে পর্দা, শালীনতা ও আত্মমর্ধাদা বজায় রেখে 


২৫ থেকে ৪৫ বছর বয়সী নারী গৃহ পরিচারিকা (খাদিমাহ) 
পাঠাতে সম্মত হল | মাসে ১০ হাজার করে ১২ মাসে ১লাখ 
২০ হাজার নারীকর্মী যাবেন সৌদি আরব । সৌদি আরবে 
শ্রমের বাজার পুনরায় মুক্ত হওয়ার সংবাদটি সুখকর এতে 
সন্দেহ নেই | বাংলাদেশি শ্রমিকদের জীবনমান উন্নত হবে- 
এতে দেশবাসী আনন্দিত_ও পুলকিত । কিন্তু নারী গৃহকর্মী 
প্রেরণের সিদ্ধান্ত আত্মঘাতী বলে আমরা মনে করি | কারণ 
অতীত অভিজ্ঞতা বড় তিক্ত ও অমযাদাকর । ২০০৯ সাল 
থেকে ২০১৪ পর্যন্ত মোট ১২৬০ জন নারী শ্রমিক বিভিন্ন 
পেশায় যুক্ত হয়ে সৌদি আরবে গেছেন (সূত্রঃ জনশকি 
কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো, বি.এম.ই.টি) | 
সৌদি আরবসহ মধপ্রাচ্যে কর্মরত নারী গৃহপরিচারিকাদের 
জীবন ও সম্মানের নিরাপত্তা নেই । অনেকে চাকুরিদাতার 
অথবা তাদের পৌধষ্যদের দ্বারা লাঞ্চনা ও যৌন নিপীড়নের 
শিকার হয়েছেন। ইতোমধ্যে ভারত, ইন্দোনেশিয়া, 
ফিলিপাইন ও শ্রীলংকার মেয়েরা বিদেশে যেতে আগ্রহ 
হারাচ্ছেন। সঙ্গত কারণে সৌদি আরব কর্তৃপক্ষ 
ংলাদেশের দিকে হাত বাড়িয়েছেন। সৌদি আরবে 
ংলাদেশি নারী শ্রমিকদের সুবিধা-অসুবিধা ও দেখবাল 
করার কোন উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ নেই । রিক্রুটিং এজেন্সি 
চাকুরিদাতাদের হাতে মেয়েদের তুলে দিয়ে দায়িত্ব সম্পন্ন 
করেন। সৌদী আরবের বাংলাদেশ দূতাবাস কর্তৃপক্ষের এ 
ব্যাপারে নজরদারী করার সময় ও সদিচ্ছা আছে বলে মনে 
হয় না। মানবাধিকার সংস্থাসহ বিভিন্ন এজেন্সির 
গবেষণামূলক প্রতিবেদনে নারী গৃহকর্মীদের দূর্বিসহ জীবনের 
যে চিত্র ফুটে উঠেছে তা রীতিমত আতংকজনক | আরব 
আমিরাতে বাংলাদেশি অনেক নারীকর্মী যৌন ব্যবসা করে 
অর্থ উপার্জন করছেন যা আমাদের জন্য অত্যন্ত অগৌরবের 
ও অমর্যাদাকর । এত করে এইড্স ছড়িয়ে পড়ার সমূহ 
আশংকা দেখা দিয়েছে । জাতি হিসেবে আমাদের মাথা হেট 
হয়ে যাচ্ছে । নতুন করে পাপের বোঝা মাথায় নেয়ার কোন 
মানে হয় না। শিক্ষিত ও অর্ধশিক্ষিত লাখ লাখ যুবক 
বেকার হয়ে বসে আছে তাদের পাঠানোর ব্যবস্থা করা 
দরকার ৷ ভাষাসমস্যা, ব্যক্তিগত নিরাপত্তার অভাব, 


মার্চ১৫ 


অর্থোপার্জনের নতুন নতুন ক্ষেত্র তৈরি করা সরকারের 
গুরুদায়িত্ব ৷ মায়ের জাতির অবমাননা ও লাঞ্চনা আমাদের 
কারো কাম্য নয়। 


ড. আফ মখালিদ হোসেন 


জামিয়ার সংবাদ 

আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়ার ৭৭ তম 
আন্তর্জাতিক ইসলামী মহাসম্মেলন অনুষ্ঠিত 
আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়ার ৭৭তম আন্তর্জাতিক 
ইসলামী মহাসম্মেলন ২৬ ও ২৭ ফেকয়ারি (বৃহস্পতি ও 
জুমাবার) ত হয়েছে । সম্মেলনে ৪টি অধিবেশনে 
সভাপতিত্ব করেন আল্লামা মুফতী আবদুল হালীম বুখারী, 
আল্লামা মুফতী হাফেয আহমদুল্লাহ, আল্লামা মুফতী 
মুজাফফর আহমদ ও আল্লামা আমিনুল হক। উদ্বোধনী 
বয়ান পেশ করেন জামিয়ার ইসলামী আইন গবেষণা 
বিভাগীয় প্রধান আল্লামা মুফতি মুজাফ্ফর আহমদ | ২ 
দিনব্যাপী মহাসম্মেলনে সমকালীন বিভিন্ন বিষয়ে বয়ান 
পেশ করেন, আল্লামা সুলতান যওক নদভী, জামিয়া প্রধান 
আল্লামা মুফতী আবদুল হালীম বুখারী, মুফতী হাফেয 
আহমদৃল্লাহ, আল্লামা শাহ মুহাম্মদ তৈয়ব, মাওলানা 
খোরশেদ আলম কাসেমী, ড. আ ফ ম খালিদ হোসেন, 
মাওলানা সাঈদুল আলম আরমানী, মাওলানা সিদ্দীক 
আহমদ, মাওলানা হাফেয আবদুল হক, মাওলানা আবদুর 
রহীম বোখারী, মাওলানা সালাহ উদ্দীন, মাওলানা মুফতী 
শামসুদ্দীন জিয়া, মাওলানা শামসুল ইসলাম, মাওলানা 
এমদাদ নানুপুরী, মাওলানা আবু বকর, মাওলানা 
ওবাইদুল্লাহ হামযাহ, মাওলানা ফরিদ আলম আনসারী, 
মাওলানা নুরুল কাদের, মাওলানা নুরুল্লাহ, মাওলানা 
হাবীবুল ওয়াহেদ, মাওলানা হাফেয জাকারিয়া প্রমুখ । 
লাখো ঈমানদার জনতা মহাসম্মেলনে আখেরি মুনাজাত 
পরিচালনা করেন জামিয়া প্রধান আল্লামা মুফতী আবদুল 
হালীম বুখারী । 
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প্র।ব।ন্ধ।-।|নি।ব।ন্ধ 


স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ 


রক্ষায় ইসলাম 


স্বাধীনতা মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে 


ড. মুহাম্মদ আবদুল মুনিম খান 


ইসলাম মানবজীবনে স্বাধীনতাকে 


কোনো জনগোষ্ঠীর জন্য এক বিশেষ 


নিয়ামত ।  প্রকৃতিগতভাবে মানুষ 
স্বাধীন । প্রত্যেক মানুষ মার্তৃগর্ভ থেকে 
স্বাধীনভাবে জন্গ্রহণ করে। এটাই 


মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। আল্লাহ 
আলা মানব জাতিকে সহজাত এমন 


না। ধর্মপ্রাণ মানুষ এমন এক মহান 
সত্তার কাছে নিজেকে সমর্পণ করতে 
চায়, যিনি সর্বশক্তিমান ও সকল 
ক্ষমতার উৎস | সেই পরম সত্তা হলেন 
আল্লাহ রাব্বুল আলামীন । তিনি 
মানবজাতিকে প্রকৃতির অনুসরণের 
আহ্বান জানিয়ে ইরশাদ করেছেন, 

84৩০৩১৮৫৮৩০ 
“আল্লাহর প্রকৃতির অনুসরণ কর, যে 
প্রকৃতি ১ তিনি মানুষ সৃষ্টি 
করেছেন; আল্লাহর সৃষ্টির কোনো 
পরিবর্তন নেই 1” 


মার্চ'১৫ 


তাদের ওপর ছিল । সুতরাং যারা তার 


ইতিবাচক ও সুস্পষ্টভাবে উৎসাহিত 


প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে, তাকে সম্মান 


করেছে । আল্লাহ তার প্রতিনিধি 


করে, তাকে সাহায্য করে এবং যে নূর 


৩ 


হিসেবে সৃষ্টির সেরা জীবরূপে 


তার সাথে অবতীর্ণ হয়েছে এর 


শ্রেষ্ঠত্বের মর্ধাদা দিয়ে মানবজাতিকে 
অত্যন্ত সম্মানিত করেছেন । তাই মানুষ 
ভাঁবকভ এবং সঙ্গত কারণে 
বহুলাংশে স্বাধীনচেতা | সহজে কোনো 
প্রকার দাসত্ব মেনে নিতে চায় না। 
সামাজিক, রাজনৈতিক_ও অর্থনৈতিক 


অনুসরণ করে তারাই সফলকাম ।'২ 


ইসলামে স্বাধীনতার লক্ষ্য হলো মহান 
আল্লাহর দেওয়া জীবনবিধানের 
অনুগমন ও সর্বত্র এর প্রতিফলন । 
ইসলামের নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) 
একটি স্বাধীন ভূখণ্ড লাভের কঠোর 
সাধনা করেছিলেন । তি 
চিরসত্য, ন্যায় ও কল্যাণ রে মধ্য 
দিয়ে আল্লাহর আনৃগত্যে সামষ্টিকভাবে 


অত্যাচার ও পরাধীনতার শৃঙ্খলে 


সমর্পিত হওয়ার জন্য অনেক ত্যাগ- 


আবদ্ধ করা যাবে না-পবিত্র কুরআনের 


তিতিক্ষার পর তিনি ও তীর সাহাবীরা 


আয়াত থেকে এ চেতনা লাভ করা 
যায় । ইরশাদ হয়েছে, 

১৩৪ 0855 22 2০2৫ 
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উ ০৮৪৯৪ ০চাড। 
'যে মুক্ত করে তাদেরকে তাদের 


মদীনায় হিজরতের মধ্য দিয়ে একটি 
স্বাধীন রাষ্ট্র অর্জন করেছিলেন এবং 
মক্কাবিজয়ের মাধ্যমে সে স্বাধীনতার 
বিস্তুতি ও পূর্ণতা অর্জিত হয়েছিল । 

তি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সব মানুষের 
ধর্মীয় স্বাধীনতা নিশ্চিত করে চিন্তা ও 
মত প্রকাশের পূর্ণ সুযোগ প্রদান করে 


গুরুভার হতে ও শৃঙ্খল হতে যা 


নবী করীম (সা.) ব্যক্তিস্বাধীনতাকে 
আত্তান্তহীদ ৪ 


প্র।ব।ন্ধ।-।নি।ব।ন্ধ 


সামাজিক ও রান্ত্ীয়ভাবে সর্বতোরূপে 
প্রতিষ্ঠা করেন । সে রাষ্ট্র ব্যবস্থায় সবাই 
শান্তি-শৃঙ্খলার এক অপূর্ব মেলবন্ধন 
লাভ করেছিল । মহানবী (সা.)-এর 
কল্যাণমূলক আরব রাষ্ট্র সারা পৃথিবীর 
ইতিহাসে একটি চিরন্তন আদর্শের 
নমুনা হয়ে আছে। 
ইসলাম মাতৃভূমির স্বাধীনতা রক্ষার 
জোরালো তাগিদ দিয়েছে। রাসূলুল্লাহ 
(সা.) হিজরত করার পর মদীনাকে 
নিজের মাতৃভূমি হিসেবে গণ্য করেন 
এবং দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্‌ 
রক্ষা করার জন্য সর্বাত্মক ব্যবস্থা গ্রহণ 
করেন। তীর জীবনের অনেক 
প্রতিরোধ যুদ্ধ ছিল মদীনা রাষ্ট্রের 
সুরক্ষার জন্য । মদীনায় হিজরতের 
পরেও কিছুসংখ্যক মুসলিম নারী ও 
শিশু মক্কায় অবস্থান করতে বাধ্য হন, 
যাদের হিজরত বা দেশত্যাগ করার 
কোনো সুযোগ-সুবিধা ছিল না। তারা 
মূলত মন্কায় পরাধীন অবস্থায় 
নির্যাতিত জীবন যাপন করছিলেন । 
তখন তারা এ মর্মে আল্লাহর কাছে 
আত 90 21 ১৩৯ ৫5 ৩2 ত্য 
এও ৬৫০০5 এত রর ৩ 
“হে আমাদের প্রতিপালক! এই 
জনপদ; যার অধিবাসী জালিম, তা 
হতে আমাদেরকে অন্যত্র নিয়ে যাও; 
তোমার পক্ষ থেকে কাউকে আমাদের 
অভিভাবক কর এবং তোমার পক্ষ 
থেকে কাউকে আমাদের সহায় কর 1” 


অতঃপর ৬৩০ খিস্টাব্দে রক্তপাতহীন 
অভ্যুথানে_ মক্কাবিজয় হয়। 
স্বাধীনতাকামী মজলুমদের আকুল 
প্রার্থনা মক্কাবিজয়ের মধ্য দিয়ে পূর্ণ 
করা হয়েছিল । 

স্বাধীনতা মানুষের মধ্যে সত্য-সুন্দরের 
বোধ তৈরি করে এবং তাদেরকে মহান 
সৃষ্টিকর্তার আনুগত্যে সমর্পিত হওয়ার 
প্রেরণা দেয় । ইসলাম স্বাধীনতার প্রতি 
শুধু উদ্ুদ্ধই করে না, বরং স্বাধীনতা 


অর্জন ও সার্বভৌমত্ব রক্ষায় 
জীবনদানকে শাহাদাতের মর্যাদা প্রদান 


মার্চ১৫ 


করে । ইসলামে এমন স্বাধীনতার 
মর্যাদা সম্পর্কে নবী করীম (সো.) 
65 24 ৮৮ ৭০553 ৮৩১) 
্ 0 
“একদিন ইসলামি রাষ্ট্রের সীমান্ত 
পাহারা দেওয়া পৃথিবী ও তার অন্তর্গত 
সবকিছুর চেয়ে উত্তম 1 
প্রকৃতপক্ষে মানবসমাজ থেকে 
অন্যায়ের মূল্যেপাটন করা ইসলামের 
গুরুতৃপূর্ণ আহ্বান । সকল প্রকার 
শোষণ, নির্যাতন, অন্যায় ও অবিচারের 
মূলে রয়েছে জুলুম ৷ পরাক্রমশালী 
শক্রর অত্যাচার ও পরাধীনতার শৃঙ্খল 
অন্যায়ের দ্বারা ব্যক্তির স্বাধিকার হরণ 
করা হয়। পরাধীনতা জুলুমের ক্ষেত্র 
প্রসারিত করতে সাহায্য করে । অথচ 
ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা এবং জুলুমের 
অবসান ঘটানো ইসলামের অন্যতম 


তারা জীবিত; কিন্তু তোমরা তা 
উপলদ্ধি করতে পারো না 1৫ 


বস্তৃত মানবজীবনে স্বাধীনতা মহান 
আল্লাহর অপূর্ব দান । স্বাধীনতার জন্য 
না। বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনকে 

₹হত করা ও সুরক্ষার দায়িত্ব 
আমাদের সবার | ১৯৭১ সালে যারা 
আমাদের এ অমূল্য স্বাধীনতা অর্জনে 
পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষ অবদান রেখেছেন 
সেসব শহীদ জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান 
সমগ্র জাতি তাদের কাছে চিরখণী 
সুখী ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়তে 
আমাদের সবারই স্বাধীনতা রক্ষায় ও 
ফলপ্রসৃকরণে ইতিবাচক ভূমিকা পালন 
করতে হবে। যে কোনো দেশের 
স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশগ্রহণ যত না 
গুরুত্বপূর্ণ, তার চেয়েও বেশি গুরুত্ব 
রাখে দেশগঠনে অংশীদারি | এক্ষেত্রে 
জনগণের ভূমিকাকে খাটো করে 


লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য । তাই মানবজীবনে 
সার্বভৌম রাষ্ট্র অতীব প্রয়োজনীয় । 
স্বাধীন রাষ্ট্র ছাড়া সুশৃঙ্খল ও 
সুসংগঠিত সমাজ বা জনগোষ্ঠী তৈরি 
করা সম্ভব নয় । বাংলাদেশসহ বিশ্বের 
ইতিহাসে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে 
প্রতিরোধ মুক্তিসংগ্রাম, গণআন্দোলন, 
স্বাধীনতা যুদ্ধ বা কঠিনতম কর্মের 
মধ্যে আত্মদানকারী অসংখ্য 
দেশপ্রেমিক, বীর মুক্তিযোদ্ধা ও মহান 
নেতাদের নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা আছে। 
আমাদের দেশ ও মাতৃভূমিকে রক্ষার 
জন্য যারা নিজেদের জীবন উৎসর্গ 
করেছেন তাদের মর্যাদা অতি মহান, 
অতি উচ্চে। তারা দেশ ও জাতির 
গৌরব । ইসলামের দৃষ্টিতে তারা 
ভূষিত । দখলদার বাহিনীর বিরুদ্ধে 
মাতৃভূমি রক্ষার জন্য ধারা আল্লাহর 
রাস্তায় সংগ্রাম করেন, তাদের সম্পর্কে 
পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে, 
93:64 
“আর যারা আল্লাহর পথে নিহত হয় 
তাদেরকে তোমরা মৃত বলো না, বরং 


দেখার অবকাশ নেই | তারা নিজেদের 
অবস্থান থেকে দেশ, জাতি ও সমাজের 
জন্য সাধ্যানুযায়ী ভূমিকা রেখে 
যাচ্ছেন । জাতির প্রয়োজনে তাদের 
আরো সক্রিয় ভূমিকা সময়ের অনিবার্ষ 
দাবি। স্বাধীন দেশের ক্রান্তিলগ্নে সব 
ভেদাভেদ ভুলে দলমত সবার 
প্রয়োজন । আমাদের স্বাধীনতা ও 
সার্বভোমত্বকে সুরক্ষা করতে জাতি- 
ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সবার এগিয়ে আসা 
উচিত । তাই আসুন, সবাই মিলে 
শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের রক্তের বিনিময়ে 
অর্জিত দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব 
রক্ষার পাশাপাশি একে অর্থবহ করতে 
এক্যবদ্ধ ভূমিকা পালন করে সন্ত্রাস, 
জঙ্গিবাদ ও দুর্নীতিমুক্ত দেশগড়ার স্বপ্ন 
নিয়ে নতুন সংগ্রামে ঝাপিয়ে পড়ি । 


প্র আল-কুরআন, সরা আর-রাম, ৩০:৩০ 

২ আল-কুরআন, সরা আল-আ রাফ, ৭:১৫৭ 

+ আল-কুরআন, সরা আন-নিসা, ৪:৭৫ 

* আত-তিরমিযী, আল-জামিউল কবীর » 
আস-সুনান, মুস্তফা আলবাবী আ্যান্ড সন্স 
পাবলিশিং ত্যান্ড প্রিন্টিং গ্রুপ, হলব, মিসর, 
খ. ৪, পৃ. ১৮৮, হাদীস: ১৬৬৪ 

“ আল-কুরআন, সরা আল-বাকারা, ২:১৫৪ 


__________ 0 আত্তার্তহীদ ৫ 


প্র।ব।ন্ধ।-।|নি।ব।ন্ধ 


টি, 
4 ন্ড 


ভূখণ্ডের যে অংশকে মানুষ তার দেশ 
মনে করে এর সঙ্গে একটি বিশেষ 


একেএম মহিউদ্দীন 


প্রত্যেক মানবসন্তান ফিতরাতের ওপর 


্ 
তবে এটা কোনো মন্দ বিষয় নয়। 
ইসলামও এ ধরনের প্রাকৃতিক প্রতিষ্ঠিত ।' 


সম্পর্ক স্থাপন হয়ে যাওয়া মানব 


ভালোবাসার ওপর কোনো প্রকার 


প্রকৃতির সহজাত চাহিদা । স্বতঃসিদ্ধ 
এই চাহিদা থেকে কখনও তার দৃষ্টি 
ফিরে না। এটা একটি কুদরতি বিষয় 


বিধি-নিষেধ আরোপ করেনি । হাদীস 
হিসেবে গণ্য করার পর যখন কখনও 


যে, যেখানে মানুষ জন্গ্রহণ করে, 
যেখানে তার শারীরিক ও মেধার 
বিকাশ ঘটে, যেখানে সে শৈশবের 


নবী করীম (সা.) সফর থেকে 
ফিরতেন এবং দূর থেকে জাবালে 
উহুদ (উহুদ পাহাড়) নজরে আসত 


প্রমোদ ও যৌবনের উচ্ছ্ছলতায় পরিতৃপ্ত 
হয়েছে, যে স্থানে প্রথমবারের মতো 
জীবনের বিচিত্র রূপ সামনে এসেছে 
সে স্থানের সঙ্গে একটি বিশেষ 
হদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক সৃষ্টি হয়। মানুষ 
ওই ভূখণ্ডের প্রতি, সেখানকার 
অধিবাসীদের প্রতি, সেখানকার ভাষার 
প্রতি, এমনকি সেখানকার অলিগলি 
এবং দেয়ালকেও মহব্বত করতে 
থাকে । এমন লোক খুব কমই আছে 
যাদের অন্তর এ ধরনের ভালোবাসা 
থেকে শুন্য । এভাবেই দেশপ্রেম নিয়ে 
আলোচনা করেছেন শায়খুল ইসলাম 
আল্লামা তাকী উসমানী | 

তিনি আরও বলছেন, দেশপ্রেম যদি 
শুধু এতটুকু পর্যন্তই সীমাবদ্ধ থাকে 


মার্চ'১৫ 


তিনি বলতেন, 
ও (6 02145) 

“এট ওই পাহাড় যা আমাদেরকে 
ভালোবাসে এবং আমরা তাকে 
ভালোবাসি 1 
এই ভালোবাসার মধ্যেই খুঁজে পাওয়া 
যায় আল্লাহর রাসূল (সা.) গভীর 
দেশপ্রেম । 
আল্লাহ তাআলা মানুষকে অসংখ্য 
নিয়ামত দান করেছেন । এর মধ্যে 
বিশেষ একটি নিয়ামত অবশ্যই 
স্বাধীনতা । স্বাধীনতা মানুষের জন্মগত 
অধিকার | মানবতার মুক্তিদূত হযরত 
মুহাম্মদ (সা.) বলেছেন, 

12991 0641528558 


আল্লাহ তাআলা এ পৃথিবীকে মানুষের 
বসবাসের উপযোগী করে তৈরি 
করেছেন । তিনি পৃথিবীর মূল ভূখণ্ড ও 
কেন্দ্রভূমি মন্কীকে পবিত্র স্থান হিসেবে 
মনোনীত করেছেন । পবিত্র কুরআনে 
এসেছে, 
৫54 ডে ওর ০৩ চি ৬৫ ৩ ও) 
৪৩:০৩ 
“নিশ্চয়ই মাবনজাতির জন্য সর্বপ্রথম 
যে গৃহ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তা তো 
বাক্কায় (মক্কার পূর্ব নাম), তা 
বরকতময় ও বিশ্বজগতের দিশারী 1” 
আল্লাহ তাআলা আসমান ও জমিন 
সৃষ্টির দিন থেকেই মক্কাকে পছন্দ ও 
সম্মানিত করেছেন । পবিত্র কুরআনে 
বলা হয়েছে, 
৩৮ ৬50802155১৫ তা ওগো 
৩৩924 ্িগঠি গত 


'আমি তো আদিষ্ট হয়েছি এ নগরীর 


৩. 
৬ 
১ ++ 
৩ তু 


প্র।ব।ন্ধ।-।নি।ব।ন্ধ 


তাঁরই । আমি আরও আদিষ্ট হয়েছি 


পবিত্র কুরআনে এ শহরকে নিয়ে 


যেন আমি মুসলিমদের অন্তর্ভূক্ত 
হই 18 

মক্কাবিজয়ের দিন রাসূল (সা.) বলেন, 
০1015750685 ৫565-3181) 


(5৫%05-65 ত% ০৯৯ 
“এ শহরটিকে আল্লাহ তাআলা সে-দিন 
থেকেই সম্মানিত করেছেন যে-দিন 
জমিন ও আসমান সৃষ্টি করেছেন । 
আল্লাহ তাআলা কর্তৃক হারাম (যুদ্ধমুক্ত 
ও পবিত্র) হওয়ায় এ শহরটি কিয়ামত 
পর্যন্ত হারাম থাকবে 1 

হযরত ইবরাহীম (আ.) ও ইসমাঈল 
(আ.) এ শহরে পবিত্র কাবা ঘর নির্মাণ 
করেন । আল্লাহ তাআলা বলেন, 


'যখন ইবরাহীম ও ইসমাঈল কাবা 


আল্লাহ তাআলা কসম বা শপথ 
করেছেন । তিনি কয়েকটি আয়াতে এ 


আল্লাহ তাআলার এ গুরুত্বের কারণ এ 
শহরে পবিত্র কাবার অবস্থান ও 
রাসূলুল্লাহ (সা.) এ শহরেরই 


“বালাদ” বা শহরের শপথ করে তার 
মহিমা, সম্মান ও মর্যাদার প্রতি দৃষ্টি 
আকর্ষণ করেছেন । আল্লাহ তাআলা 
বলেন, 
১৫115 8০১৮ ১285 ৯৬৯৫৪ ৬815 
৮ 
শপথ তীন ও যাইতুনের । শপথ 
সিনাই পর্বতের এবং শপথ এ নিরাপদ 
শহরের 1” 


আল্লাহ তাআলা আরও বলেন, 
পপ7)৫ 10৮৮ 


১৫13৬, ০৯৩৫5৩৬৫৩৬৯ 
'আমি শপথ করছি এ শহরের আর 
আপনি এ শহরের অধিবাসী ।”৯ 
রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর জন্মের জন্য এ 
শহর যেন পৃথিবী প্রথম দিন থেকে 
প্রস্ততি নিচ্ছিল । পৃথিবীর প্রথম দিন 
থেকেই এ শহরে সর্বপ্রকার হত্যা 


ঘরের প্রাচীর তুলছিল (তখন তারা 


নিষিদ্ধ থাকে । আল্লাহ তাআলা এ 


বলেছিল) হে আমাদের প্রভু! আমাদের 


শহরকে মূর্তি, শিরক, জাহিলী 


(এ কাজ) গ্রহণ করুন । নিশ্চয় আপনি 
সর্বশ্লোতা ও সর্বজ্ঞাতা ৬ 
পবিত্র কাবা তৈরি করে হযরত 
ইবরাহীম (আ.) আল্লাহ তাআলার এ 
ঘরকে পবিত্র ঘোষণা করেন এবং এ 
শহরে মানুষের আগমনের ঘোষণা 
প্রদান করেন | আল্লাহ তাআলা বলেন, 
৩৩৮৬৪ ৩৬ ৩৯৮১৪ 
৯915 ০6 019 3 55 $ ৫ 
এ ৫৮৫ ৬ ০১৩ & ৩১৩ ০১৪৭। 
১৬৮৪৬৫৩৪০৫৮ 
“যখন আমি ইবরাহীমের জন্য নির্ধারণ 
করে দিয়েছিলাম সে গৃহের স্থান (তখন 
বলেছিলাম যে,) আমার সাথে কোনো 
শরীক করো না এবং আমার ঘর পবিত্র 
রেখো, তাদের জন্য যারা তাওয়াফ 
করে এবং যারা সালাতে দীড়ায়, রুকু 
করে ও সিজদা করে । আর মানুষের 
কাছে হজের ঘোষণা করুন । তারা 
আপনার নিকট আসবে পায়ে হেটে ও 
উটের পিঠে আসবে দূর-দূরান্তের পথ 
অতিক্রম করে 1”? 


মার্চ১৫ 


কার্ধকলাপ হতে পবিত্র করার লক্ষ্যে 
তার শ্রেষ্ঠ নাগরিক রাসূলুল্লাহ (সা.)- 
এর জন্য স্বল্প সময় হত্যা ও রক্তপাত 
বৈধ করেন । আল্লাহ তাআলার ঘর 
এবং পবিত্র হারামের মর্যাদা কেয়ামত 
পর্যন্ত অক্ষু্ন থাকা প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ 
(সা.) সুস্পষ্ট ভাষায় বলেন, 
39 09591985413 2৮ 
৩০৯0 এ ৮৭ 4৪ 3৩ 
0৫04৩ 
'আল্লাহ_ তাআলা মক্কা থেকে 
হস্তীবাহিনীকে বিরত রেখেছেন এবং 
মক্কার ওপর তার বিশ্বস্ত রাসূল (সা.) 
এবং মুমিনদেরকে কর্তৃত্ব দিয়েছেন । 
এ মক্কা নগরী আমার পূর্বে কারও জন্য 
হালাল ছিল না এবং দিনের এক প্রহর 
আমার জন্য হালাল করে দেওয়া 
হয়েছে এবং আমার পর এ শহর 
কখনও আর কারও জন্য হালাল হবে 
না।””? 


নাগরিক । সুতরাং ভৌগোলিক 
অবস্থানগত কারণে আল্লাহ তাআলা 
যেমন পবিত্র মক্কা নগরীর সম্মান প্রদান 
করেছেন তেমনি রাসূল (সা.)-এর 
জন্মের কারণে এ শহরের মর্যাদা 
অনেক বৃদ্ধি করেছেন । উক্ত আয়াত 
দুটিতে প্রত্যেক ব্যক্তির জন্যস্থান তার 
নাগরিক পরিচয় হতে পারে এমন 
স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে । ইবরাহীম 
(আ.) এ নগরীতে বসবাসকারীদের 
মধ্য হতে এ উম্মতের জন্য একজন 
রাসূল প্রেরণের যে দুআ করেছিলেন, 
সে দুআ আল্লাহ তাআলার পূর্ব সিদ্ধান্ত 
অনুযায়ী রাসূল হিসেবে মুহাম্মাদ 
(সা.)-এর পক্ষেই কবুল হয়েছে। 
আল্লাহ তাআলা আরও বলেন, 


৯০৪ ইশা 
“হে আমাদের প্রভু! তাদের মধ্য হতে 
তাদের নিকট একজন রাসুল প্রেরণ 
করুন যিনি আপনার আয়াতসমূহ 
তাদের নিকট তিলাওয়াত করবে, 
তাদেরকে কিতাব ও হিকমত শেখাবে 
এবং তাদেরকে পবিত্র করবে । আপনি 
তো মহাপরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময় 1১১ 


আল্লাহ তাআলা এ দুআ কবুল করেন । 
তিনি এ শহরের নাগরিক হিসেবেই 
প্রেরিত হয়েছেন । 

হযরত ইবরাহীম (আ.) তার প্রিয় 
সন্তান হযরত ইসমাঈল (আ.) ও স্ত্রী 
হাজেরা (আ.)-কে মক্কা নগরীতে 
বসবাস করিয়ে দেওয়ার পর শহরটির 
অধিবাসীদের জন্য জীবনের নিরাপত্তা, 
মুসলীমদের হৃদয়কে তাদের প্রতি এবং 
তাদের শহরের প্রতি অনুরাগী, ফল- 
ফলাদী দ্বারা খাদ্যের নিরাপত্তার জন্যও 
দুআ করেন । পবিত্র কুরআনে আল্লাহ 
তাআলা ইরশাদ করেন, 

32015 091106168 ৩০০ ৩ ৯ ৫৫ ৯2 


রগ 


১15 22৩৫8 292. পপ! গে উরু) ৫ 4 
১৯ -%5448 ০85 ৩৮ ৬০৬৮৪ 524 


4: আত্তাত্তহীদ ৭ 


পবন 


০35) 85০ তি 4564298৮০56 
92৮04 চন 
“যখন ইবরাহীম (আ.) বলেছিলেন, 


হে আমার প্রভু! এ শহরকে নিরাপদ 
করুন এবং আমাকে ও আমার 
পুত্রগণকে মূর্তিপূজা হতে দূরে রাখুন । 
হে আমার প্রতিপালক! এ সকল 

তো বহু মানুষকে বিভ্রান্ত করেছে। 
সুতরাং যে আমার অনুসরণ করবে সে 
আমার দলভুক্ত হবে । কিন্তু আমার 
অবাধ্য হলে তুমি তো মহাক্ষমাশীল 
পরম দয়ালু । হে আমাদের প্রভু! আমি 
আমার বংশধরদের কতককে বসবাস 
করালাম অনূর্বর ভূমিতে তোমার পবিত্র 
প্রতিপালক! এ জন্য যে তারা যে 
সালাত কায়েম করে । অতএব আপনি 
কিছু লোকের অন্তর তাদের প্রতি 
অনুরাগী করে দিন এবং ফল-ফলাদি 
দ্বারা তাদের রিযকের ব্যবস্থা করে দিন 
যাতে তারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে 1" 
অনূর্বর ভূমির এ জনপদের 
অধিবাসীকে তিনি ফল দ্বারা রিজিক 
দান করেন । এগুলো আমদানী করা 
হয় সকল উচু-নীচু প্রান্তর হতে । 
এমনকি শীতের ফল পাওয়া যায় 


ইবরাহীম (আ.) আল্লাহ তাআলার 
নির্দেশে পবিত্র কাবা নির্মাণ করে 
যেভাবে মক্কা নগরীর পবিত্রতার 
ঘোষণা ও মানুষের মাঝে হজের 
ঘোষণা প্রদান করেছিলেন রাসূলুল্লাহ 
(সা.) ও মদীনা নগরীকে একই সম্মান 
ও মর্যাদা প্রদান করেছেন । 


৩1:85 লে ৩ ০৪১ 0১৬০ 
%:5৪৮:৮ ৮ বৃ 51257, 3৯ 
০০০৩ ০৫0১৩ শি (লি শিট 
পর 2 পুরু দুদ ৪০ ১1০০ 5৪৮ (5৮ 2০1৮1 
৬5০১৩ ০৩ ৮21৮16 ৩ 


২০৮৮154৮৬০০ ৬৪৩ 


882] 
“হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যায়দ ইবনে 
আসিম (োযি.) বর্ণনা করেন, 
রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, হযরত 
মার্চ'১৫ 


ইবরাহীম (আ.) মক্কাকে হারাম ঘোষণা 


আমার সম্প্রদায়! আল্লাহ তাআলার 


করেন এবং শহরটির জন্য দুআ 


ইবাদত কর, তিনি ব্যতীত তোমাদের 


করেন। হযরত ইবরাহীম (আ.) 


অন্য কোনো ইলাহ নেই; তবুও কি 


যেভাবে মঞ্কাকে হারাম ঘোষণা করেন 
সেভাবে আমিও মদীনাকে হারাম 
ঘোষণা করেছি এবং তার খাদ্য-শস্যের 
জন্য দুআ করেছি যেমন হযরত 
ইবরাহীম (আ.) মক্কার জন্য দুআ 
করেছেন ।”১৩ 

আল্লাহ তাআলা তার সম্মানিত শহর 
মক্কা ও রাসূলুল্লাহ (সা.)-এ শহর 
মদীনাকে এভাবে নিরাপদ করেছেন 
যে, এ দুটি শহরে দজ্জালও প্রবেশ 
করতে পারবে না। 

আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক নবীকেই 
একেকটি অঞ্চলে দীনের দাওয়াতের 
দায়িত্‌ দিয়ে প্রেরণ করেছেন । হযরত 
মুসা (আ.)-এর জাতি ও দেশ সম্পর্কে 
আল্লাহ তাআলা বলেন, 


গর্গের্প 812 পাঠ 


40180128825) 4580 45 রা 
প৫পুজে 2৫425 এও একই 
০9 1925। 25) 9৫ 921৩ ৩ 
06 158৫5 5? শর্ত | ত্র ভের্ণ। %০ ৫৫] 

০৩৮৮৪ সে 
স্মরণ করুন, মুসা তার সম্প্রদায়কে 
বলেছেন, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা 
তোমাদের প্রতি আল্লাহ তাআলার 
অনুগ্রহ স্মরণ কর যখন তিনি 
তোমাদের মধ্য হতে নবী করেছিলেন 
ও তোমাদেরকে রাজ্যাধিপতি 
করেছিলেন এবং বিশ্বজগতে কাকেও 
যা তিনি প্রদান করেননি তা তোমাদের 
দিয়েছেন । হে আমার সম্প্রদায়! 
আল্লাহ তাআলা তোমাদের জন্য যে 
পবিত্র ভূমি নির্দিষ্ট করেছেন তাতে 
তোমরা প্রবেশ কর এবং পশ্চাৎ- 
অপসরণ করো না, (করলে) তাতে 
তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে 1১5 
হযরত নূহ (আ.)-এর জাতির প্রসঙ্গে 
বলেন, 


(52১0০ 258) 96455 4)2৫2ত্$ 
2৫৫ ত্র ১৫৪৯৫ 9) ০৩ ৮%% 

৪১৪০ এ 4855)৩১ ০৫ 

মামি নুহকে পাঠিয়েছি তার 


তোমরা সাবধান হবে না 1৮৫ 
হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর জাতি 
সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা উল্লেখ করেন, 
(5 2 9) 755854৮9৯৯৮) ৩৫৯ 
১৫১৬৫ 
“আপনি তাদের নিকট ইবরাহীম 
(আ.)-এর বৃত্তান্ত বর্ণনা করুন। সে 
যখন তার পিতা ও তার সম্প্রদায়কে 
বলল, তোমরা কিসের ইবাদত কর?১৬ 
অনুরূপভাবে আদ জাতির কথা উল্লেখ 
করা হয়েছে, 


৮৪ পা ১৬55 ৫ 
ভিত রা 
তি 


সে তার 
পা সম্প্রদায়কে সর্তক করেছে 
এই বলে, তোমরা আল্লাহ তাআলা 
ব্যতীত কারও ইবাদত করবে না। 
আমি তো তোমাদের জন্য মহাদিবসের 
শাস্তির আশঙ্কা করছি 1১৭ 


এভাবে পবিত্র কুরআনে বিভিন্ন জনপদ 
ও তার অধিবাসীদের কথা বর্ণিত 


র তবুও 
তিনি যে মক্কা নগরীর অধিবাসী এবং 
এ শহরে তার নিরাপদ আশ্রয় বিনষ্ট 
হয়েছে এটা যে জুলুম বা অন্যায় তা 
পবিত্র কুরআনে একাধিক আয়াতে 
উল্লেখ করা হয়েছে । জনাস্থান থেকে 
তাকে বের করে দেওয়াকে ষড়যন্ত্র ও 
অবৈধ আখ্যা দেওয়া হয়েছে । আল্লাহ 
তাআলা পরবর্তীকালে রাসূল (সা.)- 
সহ তার সাহাবীগণের (রাযি.) তাদের 
গৃহে প্রত্যাবর্তনের সুযোগ করে 
দিয়েছেন। ইসলামে আবাসভূমি তথা 
স্বীয় দেশ থেকে বের করে দেওয়াকে 
একটি অন্যায় হিসেবে শনাক্ত করা 
হয়েছে। নিজ আবাসভূমি ফিরে 
পাওয়ার পর ষড়যন্ত্রকারীদের শাস্তি 
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দিতে আল্লাহ তাআলা নির্দেশনা প্রদান 
করেন । পবিত্র কুরআনে এসেছে, 
০৩ এগ এ এ ও | এ 
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০৩50 
“দীনের ব্যাপারে যারা তোমাদের সাথে 
যুদ্ধ করেনি এবং তোমাদের স্বদেশ 
থেকে বহিষ্কার করেনি তাদের প্রতি 
মহানুভবতা প্রদর্শন ও ন্যায়বিচার 
করতে আল্লাহ তাআলা তোমাদের 
নিষেধ করেন না। আল্লাহ 
ন্যায়বিচারকারীদের ভালোবাসেন । 
আল্লাহ তাআলা কেবল তাদের সাথে 
বন্ধুত করতে নিষেধ করেন যারা 
দীনের ব্যাপারে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ 
করেছে, তোমাদেরকে স্বদেশ থেকে 
বহিষ্কার করেছে এবং তোমাদের 
বহিষ্কার করতে সাহায্য করেছে। 
তাদের সাথে যারা বন্ধুত্ব স্থাপন করে 
তারা তো জালিম 1৯৮ 


পবিত্র কুরআনে ইবরাহীম (আ.) ও 
রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর মক্কার নাগরিক 
হয়ে তার কল্যাণকামিতার যে চিত্র 
অঙ্কিত হয়েছে এতে দেশপ্রেমের 
উজ্জ্বল নির্দশন বিদ্যমান । উদ্ধৃত 
আয়াতসমূহে আল্লাহ তাআলা মক্কা 
শহরের যে পবিত্রতা তুলে ধরেছেন 
তার অন্যতম কারণ এ শহরে 
(সা.)-এর নাগরিকত্ব 


সূত্রে মদীনার নাগরিকতৃ গ্রহণ করায় 
উহার মর্ধাদা রক্ষায় ভূমিকা রাখেন 
সুতরাং পবিত্র কুরআনের আলোকে 
নিজ মাতৃভূমি ও মাতৃভূমির 
নাগরিকদের কল্যাণে কার্যক্রম 
পরিচালনা আবশ্যক | দেশের প্রতি 
হৃদয়ে ভালোবাসা বিদ্যমান থাকা, 
দেশের উন্নতি কামনা ও মঙ্গল সাধন 
অবশ্যই করণীয় | রাসূলুল্লাহ (সা.)- 


মার্চ১৫ 


এর সাহাবাগণ (রাযি.)ও দেশপ্রেম 


উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বিখ্যাত 


এবং দেশাত্মবোধে উদ্দীপ্ত ছিলেন । 
মক্কা নগরীকে তারা স্বদেশ হিসেবে খুব 
ভালবাসতেন | হিজরতের পর মদীনায় 
হযরত আবু বকর (রাযি.) ও হযরত 
বেলাল (রা.) জ্বরাক্রান্ত হলেন । অসুস্থ 
অবস্থায় তাদের মনে-প্রাণে স্বদেশ 
মক্কার স্মৃতিচিহ জেগে উঠল । তীরা 
জন্মভূমি মক্কার দৃশ্যাবলি স্মরণ করে 


মুফাসসির ইমাম তাবারী রেহ.) 
বলেছেন, “মদীনার মুসলিমগণ 
মদীনাকে রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর 
শহররূপেই গ্রহণ করেছেন এবং তারা 
তাতে ঘর-বাড়ি নির্মাণ করেছেন । 
একই সাথে তারা আল্লাহ তাআলা ও 
তার রাসূলের প্রতি ঈমানও 
এনেছেন ।”২১ 


কবিতা আবৃত্তি করতে লাগলেন । এ 


তারা মদীনাকে নিজেদের প্রত্যাশার 


অবস্থায় রাসূলুল্লাহ (সা.) সাহাবীগণ 


নগরী হিসেবে মনঃপৃত ও নিরাপদ, 


(রাধি.)-এর মনের এ দুরাবস্থা দেখে 
প্রাণভরে দুআ করলেন, . 
9৮0৩৩ এসি ০1৪9 
“হে আন্রাহ! আমরা মন্কীকে যেমন 
ভালোবাসি, তেমনি তার চেয়েও বেশি 
ভালোবাসা মদীনার প্রতি আমাদের 
অন্তরে দান করুন ।”৯ 

রাসূলুল্লাহ (সা.) মদীনায় আনসার ও 
মুহাজিরদের মাঝে প্রতিবেশীসুলভ 
গভীর বন্ধন প্রতিষ্ঠা করেন যাতে 
তাদের পারস্পরিক এক্য ও সংহতির 
মাধ্যমে ভ্রাতৃতপূর্ণ আদর্শিক সমাজ 
গঠন হতে পারে । মদীনায় এ সময় যে 
ত্যাগ আনসারগণ প্রদর্শন করেছেন তা 
ইতিহাসে বিরল । 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা.) আনসার ও 
মুহাজিরদের মধ্যে ঈমান ও রাষ্ট্রগঠনের 
যুগপথ পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করেন । 
আল্লাহ তাআলা বলেন, 
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91 
“আর যারা আবাদ করেছে এ নগরী 
এবং ঈমান, মুহাজিরগণের পূর্বে; তারা 
মুহাজিরগণকে ভালোবাসে এবং 
মুহাজিরগণকে যা দেওয়া হয়েছে, তার 
জন্য তার অন্তরে আকাজ্ষা পোষণ 
করে না এবং তারা অভাবপগ্রস্ত হলেও 
নিজেদের ওপর তাদেরকে অগ্রাধিকার 
প্রদান করে 1২০ 


নিশ্চিত ও সার্বিক জীবনোপকরণসমৃদ্ধ 
নগরীরূপে গড়ে তুলেন । 


লেখক: প্রাবন্ধিক, পি-এইচ ডি গবেষক 


* আল-বুখারী, আস-সহীহ, দার তওকিন 

নাজাত, বয়রুত, লেবনান, খ. ২, পৃ. ১২৫, 

হাদীস: ১৪৮১ 

২ আল-বুখারী, আস-সহীহ, খ. ২, পৃ. ১০০, 

হাদীস: ১৩৮৫ 

+ আল-কুরআন, সরা জালে ইমরান, ৩:৯৬ 

* আল-কুরআন, সরা আন-নামাল, ২৭:৯১ 

« আল-বুখারী, আাস-সহীহ, খ. ৫, পৃ. ১৫৩, 

হাদীস: ৪৩১৩ 

+ আল-কুরআন, সরা আল-বাকারা, ৩:১২৭ 

+ আল-কুরআন, সরা আল-হজ, ২২:২৬-২৭ 

* আল-কুরআন, সরা আত-তীন, ৯৫:১-৩ 

৯ আল-কুরআন, সরা আল-বালাদ, ৯০:১২ 

১ আল-বুখারী, আস-সহীহ, খ. ৯, পৃ. &, 

হাদীস: ৬৮৮০ 

১ আল-কুরআন, সরা আল-বাকারা, ২:১২৯ 

১ আল-কুরআন, সরা আল-বাকারা, ২:১২৬ 

»* আল-বুখারী, আাস-সহীহ, খ. ৩, পৃ. ৬৭, 
হাদীস: ২১২৯ 

»*. আল-কুরআন, সুরা আঃল-মায়িদা, 
৫:২০-২১ 

*«. আল-কুরআন, সুরা আল-মু মিনুন, 
২৩:২৩ 

** আল-কুরআন, সুরা ভায-বুখরফ, ৪৩:২৬ 

১৭ আল-কুরআন, সর? হৃদ, ১১:৫০ 
৬০:৮-৯ 

১৯ আত-তাবারানী, আল-মু'জাম়ুল কবীর, 
মাকতাবাতু ইবনে তায়মিয়া, কায়রো, 
মিসর, খ. ১২, পৃ. ৩৬১, হাদীস: ১৩৩৪৭ 

২ আল-কুরআন, সুরা আল-হাশর, ৫৯:৯ 

২ ইবনে জরীর আত-তাবারী, জামিউল 
কায়ান ফা তাওয়ীলিল কুরআন, দারু 
হিজর, কায়রো, মিসর (১৪২২ হি. 3 
২০০১ খি.), খ. ২২, পৃ. ৫২৪ 


____7777-7--8 আত্তান্তহীদ 
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প্রকৃতির ধর্ম ইসলাম স্বাধীনতা ও 
দেশপ্রেমের প্রতি সর্বোচ্চ গুরুত্বারোপ 


করেছে। স্বাধীনতা মানুষের প্রকৃতির 


প্রেমটাকে 


দেশের প্রতি নিজের 


পবিত্রতাপূর্ণ এক আকুতি । নিজের 


যেকোনোভাবে বায় করে তোলা 
নাগরিকের পক্ষে সম্ভব । দেশ তার 


সঙ্গে উৎপ্রোতভাবে জড়িত । মানুষ 
যেমন স্বাধীনভাবে জন্মগ্রহণ করে 
তেমনি বেঁচে থাকতে চায় স্বাধীনতার 


একজন সন্তান ও নাগরিকের কাছে 


দেশের মাটিতে বিজয়ীর বেশে ফিরে 
এসে প্রতিশোধহীনতার এক আকাশ 
উচু চেতনার ফরমান তিনি উচ্চারণ 


স্বাদ আস্বাদন করে। 


এই মঙ্গল কামনা, এই কল্যাণ সাধন করেন। তিনি বলেছিলেন, লা 
ও ত্যাগের মহিমা প্রত্যাশা করে । তাছরীবা আলাইকুমুল ইয়াত্তম, 
মানুষের অনুকূল পরিবেশে দেশের জন্য দরদ তোমাদের প্রতি আজ কোনো 


স্বাধীনচেতা প্রকৃতিতে বাধা পড়লেই 


দেখাতে পারেন সবাই । কিন্তু প্রতিকূল 


প্রতিশোধ নেই । দীর্ঘ ১৩ বছর শত 


বিঘ্নিত হয় তার সহজাত জীবনধারা 


পরিবেশে দেশের জন্য সামান্য কিছু 


জুলুমে, উৎপীড়নে বিদ্ধ হওয়ার পরও 


এজন্য ইসলাম মানুষের ব্যক্তিগত ও 
রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার প্রেরণা যুগিয়েছে 
স্বদেশকে ভালোবাসা ঈমানের 


করতে পারাও অনেক বড় বিষয় ৷ চরম 


দেশটি ফিরে পাওয়ার পর 


প্রতিকূল পরিবেশে হযরত নবী করীম 
(সা.) যখন মদীনায় হিজরত করে 


অঙ্গ _এই বাণী থেকেই অনুধাবন 


যাচ্ছিলেন তখন তিনি বার বার ঘুরে 


করা যায় দেশের প্রতি আত্মিক প্রেরণা 


স্বদেশবাসীর প্রতি এই অভিব্যক্তি ও 
সর্বোচ্চ সদাচার ছিল একজন মহান 
দেশপ্রেমিকের । দেশ ফিরে পাওয়ার 


মক্কার প্রান্তর পাহাড়, বৃক্ষের দিকে 


ও ভালোবাসাকে ইসলাম 
কতটাইতিবাচক দৃষ্টিতে দেখে 


তাকিয়ে বলেছিলেন, “ইয়া মক্কাতু আনা 
উহিববুকি । হে মক্কা! আমি তোমাকে 


দেশপ্রেম একটি বহুমাত্রিক অনুভূতির 


ভালোবাসি ।' 


প্রকাশের নাম । দেশের প্রতি যার অন্ত 


আনন্দে তিনি নিজের ব্যক্তিগত সব 
আবেগ-ক্ষোভ ঝেড়ে ফেলেছিলেন । 

ইসলামে দেশপ্রেম ও দেশাত্মবোধকে 
সবকছির উরে স্থান দেয়ার কথা বলা 


এই আবেগময় বেদনাকাতর অভিব্যক্তি 


হয়েছে । নববী আদর্শে গড়া সাহাবায়ে 


রে ভালোবাসা বিদ্যমান দেশের মঙ্গল 
কামনা ও মঙ্গল সাধন তার সহজাত 
বিষয় । নিজের অন্তরের আকুতি যে 
কোনোভাবে দেশের জন্য বিলিয়ে 
নিজের দেশপ্রেমের প্রমাণ পেশ করে । 


মার্চ'১৫ 


ছিল আমাদের প্রিয় নবীর | দশ বছর 


কেরামও স্বদেশকে খ্ব 


পর যখন প্রায় বিনা যুদ্ধে তিনি 


ভালোবাসতেন । হিজরতের পর 


বিজয়ীবেশে মক্কায় প্রবেশ করেন 
তখনও তার মহানুভব হৃদয়ে ছিল 
স্বদেশে ফিরে আসার কোমল ও 


মদীনায় হযরত আবু বকর (রাযি.) ও 
হযরত বেলাল (োযি.) জ্বরে আক্রান্ত 
হয়েছিলেন । অসুস্থ অবস্থায় তাদের 
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মনে-প্রাণে স্বদেশ মক্কার স্মৃতিচিহ 


স্বাধীনতা অর্জন ও সুরক্ষার আন্দোলন 


নেয়ামতও বটে । আল্লাহর দেয়া এই 


জেগে উঠেছিল । তারা জন্মভূমি মক্কার 


করে গেছেন । বিশেষত যাদের ধর্ম 


দৃশ্যাবলি স্মরণ করে কবিতা আবৃত্তি 
করতে লাগলেন । এ অবস্থায় নবী 
করীম সো.) সাহাবীদের মনের এ 
দুরবস্থা দেখে প্রাণভরে দোয়া করলেন, 
“হে আল্লাহ! আমরা মক্কীকে যেমন 
ভালোবাসি, তেমনি তার চেয়েও বেশি 
মদীনার ভালোবাসা আমাদের অন্তরে 
দান করুন [সহীহ আল-বুখারী] ৷ দেশের 


স্বাবীনতা ও সার্বভৌম রক্ষায় 
রাসূলুল্লাহ (সা.) যখন আহবান 


তারা জানতেন, নিজেদের বিশ্বাস, 
আদর্শ ও ধর্মমতের প্রতিষ্ঠার জন্য 
একটি স্বাধীন ভূখণ্ডের কোনো বিকল্প 
নেই। এজন্য ইসলাম প্রতিষ্ঠার 
লড়াইয়ে তারা যেমন আন্তরিক ছিলেন 
তেমনি নিবেদিত ছিলেন দেশপ্রেম ও 
দেশের স্বাধীনতা সুরক্ষায় । 

ইসলামের আলোকে দেশপ্রেম ও 
দেশাত্মবোধ মানুষকে স্বদেশ রক্ষায় 
উদ্বুদ্ধ করে । দেশের স্বাধীনতা ও 
সার্বভৌম রক্ষায় দেশপ্রেমিক নাগরিক 
নিজের প্রাণ বিসর্জন দিতেও কুষ্ঠাবোধ 
করে না। যুগে যুগে দেশপ্রেমিক 
নাগরিকেরা নিজের সর্বস্ব দিয়ে 


রে 


মাচ ১৫ 


নেয়ামত আমাদের প্রিয় স্বাধীনতাকে 


ইসলাম, বিশ্বাসে যারা শেষ নবীর 


টিকিয়ে রাখার দায়িত্ব আমাদের । শুধু 


অনুসারী তাদের কাছে দেশ ও জাতির 


ভূখণ্ডের পরিসীমা বাহ্যত রক্ষিত 


জন্য আত্মত্যাগ ও বিসর্জনের দৃষ্টান্তে 
ইতিহাসের পাতা ভরপুর | নিজ দেশের 


থাকলেই স্বাধীনতা টিকে থাকে না 
সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক 


ওপর আঘাত এলে আদর্শ ও বিশ্বাসের 
ধারকেরাই সর্বপ্রথম প্রতিরোধ গড়ে 


সবদিক থেকেই স্বাধীনতাকে রক্ষা 
করতে হয় । স্বাধীন দেশে স্বাধীনভাবে 


তুলেছেন । ইসলামের প্রেরণা যাদের 
ভেতরে কাজ করে তারা দেশ ও 


নিজের ব্যক্তিসত্তার বিকাশ ঘটাতে না 
পারলে স্বাধীনতা অর্থহীন । সবদিক 


জাতির যে কোনো দুর্দিনে সর্বাত্মক 


বিবেচনায় আমাদের স্বাধীনতা ও 


বিসর্জনের মানসিকতা পোষণ করেন । 


সার্বভৌম আজও অর্থবহ হয়ে উঠেনি 


দীর্ঘ সংখ্বাম ও চড়ামূল্যে অর্জিত 


এখনও ভিনদেশি পরাধীনতার নখর 


আমাদের প্রিয় বাংলাদেশের স্বাধীনতার 
বয়স চার দশক পূর্ণ হলো । একটি 


থাবা মাঝে মাঝেই আমাদেরকে ক্ষত- 
বিক্ষত করে । দেশপ্রেমিক প্রতিটি 


ভূখণ্ডের অধিকার লাভ করা অনেক 


নাগরিকের উচিত অর্থবহ স্বাধীনতা 


গৌরবের বিষয় । শুধু পরাধীনতাই 
বলে দেয় স্বাধীনতা যে কত মূল্যবান 
সম্পদ | স্বাধীনতা আল্লাহর বিশেষ 


সম্পূর্ণ দ্বীনি পরিবেশে বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের তত্বাবধানে এবং অভিজ্ঞ দ্বীনদার ব্যক্তির 
সাহচর্যে আপনার মাদকাসক্ত সন্তানকে নেশামুক্ত করতে আমরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ 


জুহৃতিলা ভা ইউ ক 


(মাদকাসক্তি ও মানসিক রোগ নিরাময় কেন্দ্র) 


৪৮৫, ডি. আই. টি. রোড, মালিবাগ (মৌচাক রেল গেইট সংলগ্ন), ঢাকা 
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উপধু্পরি খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে উত্তেজিত 


রাজনীতিবিমুখ কওমি মাদরাসার 


করাও স্বার্থ হাসিলের একটি অভিনব 
কৌশল । শান্ত-শিষ্ট পাশব চরিত্রের 
নিরীহ প্রাণীও অযথা হয়রানিতে 
আক্রমণোদ্যত হয় । 'পাগলা ঘোড়া 


শিক্ষক-শিক্ষার্থী। শান্তিপ্রিয় এ 
জনগোষ্ঠী পঙ্কিল রাজনীতির পিচ্ছিল 


শাহবাগের ভাঙ্গাহাটে 
চেতনার বাণিজ্য 


আবিদুর রহমান তালুকদার 


নীরব সাংস্কতিক আন্দোলন । 
উপমহাদেশকে ভিনদেশিদের আগ্রাসন 
থেকে মুক্ত করার আজন্ম চেতনা 


ময়দান থেকে যোজন দূরত্বের নিরাপদ 


তাদের ধমনীতে সদা প্রবাহমান । 


অবস্থানে জীবনযাপনে সদা অভ্যস্থ । 


ক্ষেপেছে চাবুক ছুঁড়ে মেরেছে ছড়াটি 
মুখরোচক ও সুখপাঠ্য হিসেবে 


মানবসেবা, চরিত্রগঠনমূলক ও 


তদুপরি একজন মুমিনের অস্থি-মজ্জায় 
স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের বীজ থাকে 


শান্তিপূর্ণ সমাজ গঠনে দীনি তালিমকে 


নিত্য অস্কুরিত । মুসলমানগণ মাত্র 


সমাদরে আবৃত্ত হয় শিশু-কিশোরের 
মুখে মুখে । পশ্তশ্রেনিতে ঘোড়া ও 


জীবনের লক্ষ স্থির করেই তাদের 


সিকি শতাব্দীতে অর্ধ পৃথিবী জয় করে 


পথচলা | বিটিশ খেদাও আন্দোলনে 


বিশ্বমানবতাকে স্বাধীনতার নব- 


মহিষ শান্ত প্রকৃতিতে নামজাদা হলেও 


নেতৃত্ব্দানকারী সিংহপুরুষদের সার্বিক 


পাগলা খেতাবে ভূষিত হয় উত্তেজনার 


তন্ত্াবধানে উত্তর ভারতের সাহারনপুর 


বশে । সাম্প্রতিককালে এমন অযাচিত 


জেলার দেওবন্দ পল্লীতে গড়ে ওঠে 


চেতনায় উদ্দীপ্ত করে এই চেতনাবলে । 


এশী প্রেরণাদীপ্ত দীনি শিক্ষানিকেতন 


হয়েছে নিরুপদ্বব 
বিশ্বাসী 


“দারুল উলুম দেওবন্দ” | ওপনিবেশিক 


শাসনাবসানে সক্রিয় আন্দোলনের 
পাশাপাশি 

এটি 

একটি 


শিক্ষার মৌলিক, নিখাদ ও নির্ভেজাল 
ধারা । মানবহিতষৈণার নিষ্কলুষ এ 
প্রক্রিয়া ও বিরুদ্ধে 
জঙ্গিবাদ ও স্বাধীনতা বিরোধীতার 
অপবাদ সুনির্দিষ্ট মতলববাজি ও 


স্বার্থহাসিলের ঘৃণ্য উদ্দেশ্যপ্রণোদিত । 
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চেতনার বাণিজ্য 
গেল বছরের ৫ ফেব্রুয়ারি কতিপয় 
বিপথগামী চেতনাবাজ যুবক বিভ্রান্তি, 


দেশব্যাপী কওমি মাদরাসার 
মজবুত নেটওয়ার্ক 
কওমি মাদরাসা যুগ যুগ ধরে দেশের 


বিভক্তি ও বিদিষ্ট শ্লোগান দিয়ে ও 


তৃণমূলের সাথে নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত । 


চেতনার পসরা সাজিয়ে বিভ্রান্তির 


দেশের প্রতিটি গ্রামে-গঞ্জে, পাড়ায়- 


বাজার বসায় শাহবাগের হাটখোলায় । 
যার অনিবার্ধ পরিণতিতে উত্থান ঘটে 


মহল্লায় রয়েছে তাদের মজবুত 


চিন্তাধারার আবর্তনে | দু'শো বছরের 
বিটিশ গোলামী থেকে এ ভূখণ্ড মুক্ত 
হলেও মন-মানসিকতায় এখনো 
পশ্চিমা সভ্যতার সেবাদাস | শিক্ষা, 
সংস্কৃতি ও বিচার বিভাগসহ রাষ্ট্রীয় 
কাঠামোর প্রতিটি সেন্টুর বৃটিশপ্রনীত 


নেটওয়ার্ক । তারা রাজনীতির নোংরা 


হেফাজতে ইসলাম নামক 
অরাজনৈতিক সংগঠনের । ৬ এপ্রিলের 
অভূতপূর্ব সাড়াজাগানো লংমার্চ এবং 
১৩ দফা দাবি সরকারের ভিত্তিমূলে 
নাড়া দেয় প্রচণ্ডভাবে । ৫ মের শাপলা 
চত্রে অনুষ্ঠিত স্মরণকালের 
মহাসমাবেশে সরকারের ক্র্যাকডাউন 
চালানোর কারণে এ আন্দোলনের 
সাময়িক ছন্দপতন ঘটে । দীর্ঘ এক 
বছরের বাধ্গত নীরবতা ও 
শর্তসাপেক্ষ সমাবেশ করার অনুমতি 


লাভ করে চট্টগ্রামের লালদিঘি 
ময়দানে । অন্যদিকে সাম্রাজ্যবাদী 
শক্তির আনুকুল্যপ্রাপ্ত তথাকথিত 


গণজাগরণ মঞ্চের চেতনার বণিকদের 
মধ্যে শুরু হয় টাকার ভাগ-বাটোয়ারা 
নিয়ে চরম অর্তদ্বন্ধা ও কলহ 
সরকারও পিছুটান দেয় তরুণ প্রজন্মের 
করুণ মুক্তিযোদ্ধাদের সমর্থনদানে 
যারা কিছুদিন পূর্বেও ছিল জামাই 
আদরে সমাদৃত, যাদেরকে হাতছানি 
দিয়ে ডাকত কাড়ি কাড়ি “অর্থকড়ি ও 
বিরানি' তাদের ওপর এখন চলছে 
পুলিশ-ছাত্রলীগের “যৌথ কিলানি' 
লাইফসাপোর্ট দিয়ে বাচিয়ে তোলা 
শাহবাগের সেই গণজাগরণ 
ভাঙ্গাহাটের ভাগ্যবরণ করে । শুরু হয় 
অতীতের সুবিধাভোগী চেতনা 
ব্যবসায়ীদের ব্বিতকর সুড়সুড়ি; 
গাত্রদাহ ও এলার্জি । পাকাপোক্ত হয় 
কওমি মাদরাসাকে নতুন করে ঘায়েল 
করার চক্রান্ত । অভিযোগ তোলে 
কওমি মাদরাসায় মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস 


সিলেবাসভূক্ত নয়। এ সিলেবাস 
যুগোপযোগী নয়। বেফাকুল 


মাদারিসের রাজনৈতিক উচ্চাভিলাষ 
রয়েছে। 


মার্চ১৫ 


আইন কানুন থেকে এখনো মুক্ত হতে 


অলিন্দের পদাচরনা থেকে সযত্ব দূরত্ত 
বজায় রেখে চলে । কওমি মাদরাসা 
সংশ্িষ্টদের সক্রিয় রাজনীতির সাথে 
যোগাযোগ আইনত নিষিদ্ধ । গুটি 
রাজনীতির সাথে জড়িত থাকলেও 
বেশিরভাগ ছাত্র শিক্ষক 
রাজনীতিবিমুখ | পঠন-পাঠনই তাদের 
জীবনের মহান ব্রত । তবে সচেতন 
নাগরিক হিসেবে ভোটের রাজনীতিতে 
তারা সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। 
ক্ষমতার পালাবদলে দেশপ্রেমিক ও 
ইসলামের সহায়ক শক্তিকে ক্ষমতায় 
অধিষ্ঠানে সহযোগী ভূমিকা পালন 
করে । ভোটের রাজনীতিতে দাবার 
ঘুটি হিসেবে ব্যাবহারে অক্ষমতার 
কারণে সাত ্জ্যবাদীদের এ দেশীয় 
এজেন্টগণ নানা চক্রান্তের জাল বুনতে 
থাকে । একটি সহজ-সরল জনগোষ্ঠীর 
বিরুদ্ধে জঙ্গিবাদের অভিযোগ তুলে 
প্রিয় মাতৃভূমিকে ভিনদেশি আগ্রাসনের 
ক্ষেত্র প্রস্তুত করে এবং পশ্চিমা 
সম্প্রদায়ের আনুকূল্য লাভের কৌশল 
গ্রহণ করে । এ দেশের ইলেক্ট্রনিক ও 
প্রিন্ট মিডিয়ার ইহুদি খিস্টানদের 
পরিচিত এজেন্টগণ সিন্ডিকেট করে 
নিজস্ব প্রতিবেদন ,সম্পাদকীয় ও 
উপসম্পাদকীয় কলামে প্রতিনিয়ত 
বিষোদগার করে চলছে কওমি 
মাদরাসার বিরুদ্ধে। ইলেক্ট্রনিক 


পারেনি । দুনিয়া আখিরাতের 
কল্যাণমুখী বিষয়াবলীর সমন্বয়ে 
মুসলিম জনগোষ্ঠীর সিলেবাস প্রণীত 
হওয়াই যুক্তিসঙ্গত । ংলাদেশে 
প্রচলিত সেক্যুলার শিক্ষানীতি এ 
দেশের আলো-বাতাস পরিবেশ- 
পরিস্থিতি ও সভ্যতা-সংস্কৃতির সাথে 
বে-মানান।এ দৃষ্টিকোণে কওমি 
মাদরাসার সিলেবাস তুলনামূলকভাবে 
বাস্তবতার অনেক কাছাকাছি । এ 
সিলেবাসের বৃহদাংশ জুড়ে রয়েছে 
আল-কুরআন ও আল-হাদীস | আল- 
কুরআন হল মানবতার মুক্তির সর্বশেষ 
ও সর্বাধুনিক মহাসনদ । কুরআন 
নির্দেশিত আল-জিহাদ হল মানুষকে 
মানুষের গোলামি থেকে মুক্ত করার 
মূলমন্ত্র । সিহাহ সিত্তার কিতাবুল 
জিহাদ ও বুখারী শরীফের কিতাবুল 
মাগাযি তথা মহানবীর যুদ্ধ-বিগ্রহ 
বিষয়ক অধ্যায় বিশ্বমুসলিমের 
পাঠ্যতালিকার অনিবার্ধ অংশ । মুসলিম 
জীবনাচারের শীর্ষবিধান আল-জিহাদ 
তথা মহাযুক্তির চেতনাকে ধারণ করে 
ও ব্িটিশ হানাদার বাহিনী থেকে 
উপমহাদেশকে মুক্ত করার লক্ষেই 
কওমি মাদরাসার গোড়াপত্তন । 
দেশপ্রেম ও স্বাধীনতার প্রাণস্পন্দন 
তাদের হৃদয়ে সদা জাগরুক বলে দেশ 
ও ধর্মবিরোধী যে কোন ঘড়যন্ত্রের 


মিডিয়ার সংবাদ প্রতিবেদন, অনুষ্ঠান 
নির্মাণ ও টকশোর অনাহুত অতিথি 
পাখিদের নিশাচরী বক্তব্যেও দেখা যায় 
একই চিত্র। 


একটি দেশের শিক্ষানীতি প্রণীত হয় 
সে দেশের সংখ্যাগরিষ্ট মানুষের 


বিরুদ্ধে বিনা প্রস্তুতিতে মাঠে সরব হয়ে 
ওঠে | সাংগঠনিক ও রাজনৈতিক কোন 
উচ্চাভিলাসবিহীন এ জনগোষ্ঠী দেশ ও 
জাতির সুরক্ষায় অতন্দ্র প্রহরীর ভূমিকা 
পালন করে । তাদেরকে স্বাধীনতা ও 
মুক্তিযুদ্ধের সবকদান মায়ের কাছে 
মামার বাড়ির গল্প শোনানোর মতো । 


স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধ প্রসঙ্গ 
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পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে 


সম্প্রতি “মাদরাসা অধিদপ্তর নামে 


৭১, সালের মুক্তিযুদ্ধ ছিল একটি 


নতুন ব্যবস্থাপনায় কওমি মাদরাসাকে 


করতে যারা অভ্যস্ত এবং কওমি 
মাদরাসার উপর ছড়ি ঘুরিয়ে যারা স্বার্থ 


প্রতিরোধ সংগ্রাম । এদেশের 


বাগে আনার সরকারি প্রক্রিয়াও সক্রিয় 


আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা এ সর্বব্যাপী যুদ্ধে 


হাসিল করতে তৎপর তাদের স্মরণ 


বিবেচনাধীন । মূলত কওমি মাদরাসার 


পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষভাবে জড়িত। 


থাকা দরকার, কওমি মাদরাসার 


সিলেবাস কুরআন-হাদীস ফিকহসহ 


সিলেবাসে আধুনিক বিজ্ঞান-প্রযুক্তি ও 


পাকিস্তানের কতিপয় মুখচেনা দালাল 


শরীয়তের মৌলিক বিষয়ের আলোকে 


তথ্য যোগাযোগের বিষয়াবলী অর্ততভূক্ত 


ছাড়া দেশের ৯৯% মানুষ স্বাধীনতার 
পক্ষের শক্তি। তবে আগ্রাসী ও 


প্রবর্তিত । যার একমাত্র লক্ষ হলো 


হলে বিষয়বাহুল্যের কারণে নিজেদের 


সম্প্রসারণবাদী ভারতের উদ্দেশ্যমূলক 


স্বকীয়তা বিনষ্ট হবে বটে, এতে 


দুনিয়ায় অল্পেতুষ্টি ও পরকালের 
সর্বা্গীন মুক্তি। জীবনদর্শনের 


ও উপযাচক সহযোগিতায় 
ংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জন দেশের 
সূন্ষ্মদর্শী মহলকে ভাবিয়ে তোলে 


মৌলিকতার বিবেচনায় এ সিলেবাস 
পর্যাপ্ত ও যথেষ্ট সময়োপযোগী । 
বৈষয়িক ণ সেকেলে মনে 


তাদের স্বার্থের ও হিতে বিপরীত হবে 
কথায় আছে, “শিক্ষা আনে চেতনা, 
চেতনা আনে বিপ্লব, বিপ্লব আনে 
মুক্তি” । কওমি মাদরাসা সংশিষ্টরা 


তারা কখনো স্বাধীনতার বিরোধিতা 


হলেও তাকওয়াভিত্তিক জীবনযাপন ও 


বিজ্ঞান প্রযুক্তি ও টেকনোলোজিতে 


করেনি; ভয় করেছিল সম্প্রসারণবাদী 


পরকালের জবাবদিহিতামূলক জীবন 


আগ্রাসনের । তাদের সেই আশঙ্কা 
জাতি এখন হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে 
একটি মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ট দেশকে 


গঠনে এটি নিখাদ বাস্তবানুগ । 


সচেতন হলে রাজনীতিতেও শক্তিশালী 
হয়ে উঠবে। সক্রিয় রাজনীতিতে 


নৈতিকতানির্ভর শিক্ষানীতি ও আদর্শ 


তাদের অংশগ্রহণের ফলে ইসলামের 


জনগোষ্টী তৈরির মানদণ্ডে এটিকে 


দ্বিখপ্তিতি করার সফলতা কৃতিত্বের 


রাজনৈতিক শক্তি হবে আরো 


পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা সফল শিক্ষা ব্যবস্থা 


বলিয়ান । তখন সাধারণ জনগোষ্ঠীর 


সাথে সম্পন করেছে আমাদের 


বললেও অত্নুক্তি হবে না। শান্তিপূর্ণ 


প্রতিবেশী পৌত্তলিক শক্তি । দেশের 
শিল্প-বাণিজ্য থেকে শুরু করে 


বসুন্ধরা নির্মাণের এটি প্রধান উপজীব্য 


ন্যাড়া মাথায় হাত বুলিয়ে স্বার্থ 
হাসিলের সুযোগ হাতছাড়া হয়ে যাবে 


ও বটে । পার্থিব জীবনের শনৈঃ শনৈঃ 


সাংস্কৃতিক অঙণ পর্যন্ত তাদের 


উন্নতিতে তারা বেশি অবদান রাখতে 


একচ্ছত্র আধিপত্যে আজ জাতির 


না পারলেও ভোগবাদী সমাজব্যবস্থার 


নাভিশ্বাস উঠছে । আধিপত্যবাদীদের 


বিপরীতে ভারসাম্যপূর্ণ জীবন গঠনে 


সকল প্রকার ষড়যন্ত্র আদর্শিকভাবে 


তাদের অবদান অনস্বীকার্য । 


মোকাবেলা করে দেশের স্বাধীনতা 


ংলাদেশের আর্থ-সামাজিক 


সার্বভৌমত্বের পক্ষে কওমি মাদরাসার 
নতুন প্রজন্ম শপথ গ্রহণ করেছে । 


কওমি মাদরাসা পৃথিবীর 
সর্বাপেক্ষা সফল 

“তথ্য-প্রযুক্তির চাহিদানুযায়ী কওমি 
মাদরাসার সিলেবাস যুগোপযোগী নয়” 
বিষয়টি বেফাক কর্তৃপক্ষ এক 


পরিস্থিতিতে 'ঘোলা করে জল পান" 


রাজনীতির ময়দানে সুবিধাভোগীদের 
মুখোশ উন্মোচিত হলে তাদের 
স্বার্থসদ্ধির পথ রুদ্ধ হবার যথেষ্ট 
সম্ভাবনা রয়েছে । 

লেখক, নির্বাহী সভাপতি, জাগৃতি লেখক 
ফোরাম 


৩৫ তম হিফযুল কুরআন ও ৫ম হিফযুল হাদীস 
প্রতিযোগিতা ১৮, ১৯ ও ২০ মার্চ ২০১৫ 
আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া কর্তৃক পরিচালিত “বাংলাদেশ 


তাহফিযুল কুরআন সংস্থা'র ব্যবস্থাপনায় ৩৫ তম হিফযুল কুরআন 


বিবৃতিতে আংশিকভাবে স্বীকার 
করেছে । একটি শিক্ষাবোর্ডের 
পাঠ্যক্রম সময়োপযোগী করার 


প্রয়োজনীয় জনবল ও অর্থবল তাদের 
কাছে নেই। সরকারের সহযোগিতা 
চাইলেও _ সমূহ বিপদের আশঙ্কা 
“জলে কুমির ভাঙ্গায় বাঘ" এমন ত্রিশঙ্কু 
অবস্থায় দু'শো বছরের পুরনো 
কারিকুলাম দিয়ে কোন রকমে চলছে 


প্রতিযোগিতা আগামী ১৮, ১৯ ও ২০ মার্চ ২০১৫ (বুধ, বৃহস্পতি ও 


জুমাবার) এবং ৫ম হিফযুল হাদিস প্রতিযোগিতা ২০ মার্চ ২০১৫ 


(জেমাবার) অনুষ্ঠিত হবে ইন্শাআল্লাহ । সংশ্রিষ্ট হেফযখানাগুলোর জন্য 


হিফযুল কুরআন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ বাধ্যতামূলক করা হয়েছে । 


৩ মার্চ”১৫ মঙ্গলবারের মধ্যে প্রতিযোগীদের তালিকা সংস্থার প্রধান 


কাযলিয়ে পৌছানো আবশ্যক | অন্যথায় প্রতিযোগিতায় অংশগ্রণ করা 


যাবে না। হিফযুল হাদিস প্রতিযোগিতার জন্য সংস্থা কর্তৃক প্রকাশিত 


নির্ধারিত সিলেবাস নিবার্চিত হাদিস সংকলন সংগ্রহ করে সংশিষ্ট 


তাদের আ্কাডেমিক কার্যক্রম 
জোরপূর্বক স্বীকৃতি দিয়ে গুটি চেপে 
ধরার সরকারি প্রক্রিয়া একবার বিফল 
হলেও প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে 


মার্চ১৫ 


বিষয়ে সকল প্রতিযোগীকে যথাযথ প্রস্তুতি গ্রহণ করার জন্য সংস্থার 


প্রধান, আল্লামা রহমত উল্লাহ কাওসার নেজামী (দা. বা.) উদাত্ত 


আহ্বান জানিয়েছেন । 
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মুকতাদীর কিরআত 


মাওলানা মাহফুয আহমদ 


এক 
কিরাআত খালফাল ইমাম তথা 
ইমামের পেছনে মুকতাদীর সুরা আল- 
ফাতিহা পাঠ একটি আলোচিত বিষয় । 
বহু আগ থেকে এ সম্পর্কে আহলে 
ইলম মনীষীগণ স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচনা করে 
আসছেন । তাদের লিখিত গ্রন্থগ্তলোর 
মধ্যে অনেকগুলোই এখন প্রকাশিত ও 
সহজলভ্য । এর মধ্যে ইমাম বুখারী 
(রহ.)-এর জুযউল কিরাআ, ইমাম 


আবদুল হাই লাখনবী রেহ.)-এর 


খালফাল ইমাম, আল্লামা আনওয়ার 
শাহ কাশ্িরী (রহ.)-এ ফাসলুল 
খিতাব ফী মাসআলাতি উম্মিল কিতাব 
এবং মুহাদ্দিস সরফরায খান সফদর 
(রহ.)-এ আহসানুল কালাম ফী 
তারকিল কিরাআহ খালফাল ইমাম 
বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য | 


দুই. 

কুরআন-সুনাহর আলোকে হানাফী 
মাযহাবে ইমামের পেছনে মুকতাদীর 
জন্য সুরা আল-ফাতিহা পড়া নিষিদ্ধ 
বলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। 
যেহেতু এখানে প্রবন্ধের এ সীমিত 
পরিসরে বিশদ আলোচনার অবকাশ 


ইমামুল কালাম ফীমা ইয়াতাআল্লাকু 
বিকিরাআতিল ফাতিহা খালফাল ইমাম 
ও তার টিকা গাইসুল গামাম আলা 
ইমামিল কালাম, ইমাম রশীদ আহমদ 
গজগুহী রেহ.)-এর হিদায়াতুল মু'্তাদী 
ফি কিরাআতিল মুকতাদী, মুহাক্কিক 
মাখদুম হাশিম সিন্ধী (রহ.)-এর 
তানকীহুল কালাম ফিল কিরাআহ 


মার্চ১৫ 


নেই, তাই মাত্র চারটি দলীল উপস্থাপন 
করাই যথেষ্ট মনে করছি । 

১. আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, 
৫125 4152826 ০8 8816 


০৬৮৮৪ 
“আর যখন কুরআন পড়া হয় তখন 


করো এবং চুপ থাকো, যাতে তোমরা 
অনুগহ প্রাপ্ত হও 1১ 

এ আয়াতে “কুরআন” বলতে সুরা 
আল-ফাতিহা বোঝানো হয়েছে। 


আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, 
92282108506 92ঞঞও্5 


“আর অবশ্যই আমি আপনাকে সাত 
আয়াত (বিশিষ্ট একটি সুরা) যা বার 
বার পঠিত হয় এবং মহান কুরআন 
দিয়েছি ।২ 


এ 1523 ৩5 :9 ঞ্ ২0৬০ 
তি ৩৬। ৮০। গে ঢা রঃ 
1৭ 
হযরত আবু হুরায়রা (রাযি.) থেকে 
বর্ণিত, রাসূল (সো.) ইরশাদ করেছেন, 
“ওই সাত আয়াত এবং মহান কুরআন 
দ্বারা সূরা আল-ফাতিহাই উদ্দেশ্য 


অন্যদিকে বিভিন্ন সহীহ বর্ণনা দ্বারা 
প্রমাণিত যে, এ আয়াতটি নামাযের 


তোমরা মনোযোগ সহকারে তা শ্রবণ 


ক্ষেত্রেই অবতীর্ণ হয়েছে । হযরত 
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সাঈদ ইবনুল মুসাইয়াব (োযি.), 
হযরত আবুল আলিয়া (রোযি.), হযরত 
হাসান আল-বাসারী (রহ.), ইমাম 
আয-যুহরী (রহ.), হযরত উবায়দ 
ইবনে উমায়র (রেহ.), হযরত আতা 
ইবনে আবী রাবাহ (রহ.), হযরত 
মুহাম্মম ইবনে কা'ব আল-কুরাযী 
(রহ.) সকলেই এ বিষয়ে একমত যে, 
আয়াতের হুকুম নামাযের ক্ষেত্রে 
প্রযোজ্য । পরবর্তী মনীষীগণের মধ্যে 
একই মত ব্যক্ত করেছেন ইমাম ইবনে 
জারির আত-তাবারী (রহ.), ইমাম 
আল-বাগাবী (রহ.), আল্লামা আয- 
যামাখশারী (েহ.), কাষী আল- 
বায়যাবী রেহ.), হাফিয ইবনে কসীর 
(রহ.), আল্লামা আবুস সাউদ রেহ.), 
ইমাম আবু বকর আল-জাসসাস 
(রহ.), আল্লামা সাইয়িদ মাহমুদ 
আলুসী রেহ.), কাী আশ-শাওকানী 
(রহ.), হাফিয ইবনে আবদুল বার 
(রহ.) এবং ইমাম ইবনে তাইমিয়া 


(রহ.) প্রমুখ মনীষী । তাদের 
উক্তিসমূহ স্ব স্ব তাফসীর, ফতওয়া, 
শারহ গ্রন্থে বিবৃত হয়েছে । 


মোটকথা এ আয়াতে কুরআন পড়ার 
সময় অন্যদেরকে দুটি হুকুম করা 
হয়েছে। 
১. মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করা, 
২. ইনসাত তথা চুপ থাকা । 
সুতরাং আয়াতের মর্মানুসারে ইমামের 
সশব্দে কুরআন তথা সুরা আল- 
ফাতিহা পড়ার সময় মুকতাদীর জন্য 
মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করা যেমন 
ওয়াজিব, তেমনি নিঃশব্দে পড়া 
অবস্থায়ও কিছু না পড়ে নিরব-চুপ 
থাকাও ওয়াজিব 
২. হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে 
41152015565: ৭৮৫% তাঁত 
(৫ 259৮ এ]ট00 1455 
1১৮99 45)1% (5 পর 
(রাযি.) বর্ণনা করেন, রাসূল (সা.) 
ইরশাদ করেছেন, “তোমরা যখন 
নামাযে দীড়াবে তখন তোমাদের 
একজন ইমামতি করবেন ৷ আর ইমাম 


মার্চ১৫ 


যখন কুরআন পড়বেন তোমরা তখন 
চুপ থাকবে 1 


1219 
“হযরত আবু হুরায়রা (রাষি.) বর্ণনা 
করেন, রাসূল (সা.) ইরশাদ করেছেন, 
“ইমামকে ইমাম বানানো হয় তার 
অনুসরণ করার জন্যে । তাই যখন 
তিনি তাকবীর বলেন তোমরাও 
তাকবীর বলবে । আর তিনি যখন 
কুরআন পড়বেন তখন তোমরা চুপ 
থাকবে ।”* 
উল্লিখিত হাদীস দুটি থেকে প্রতিভাত 
হচ্ছে যে, রাসূল (সা.) ইমাম ও 
মুকতাদীর মাঝে কর্মবন্টন করে 
দিয়েছেন। ইমামের দায়িত্ব হলো 


ফাতিহা পড়তেন এবং তারা নিজের 
আমীন বলতেন | আর তখন হাদীসের 
ভাষ্য এই হতো যে, তোমরা যখন সুরা 
আল-ফাতিহা পাঠ শেষ করবে তখন 
আমীন বলবে । তো যেহেতু হাদীসে 
এই ভাষ্য গ্রহণ করা হয়নি, বরং 
ইমামের ফাতিহা পাঠ শেষ হওয়ার পর 
আমীন বলার হুকুম প্রদান করা হয়েছে 
তাই দ্র্থহীন ভাষায় বলা যায়, 
মুকতাদীর ওপর সূরা আল-ফাতিহা 
পাঠ ওয়াজিব নয় । মনোযোগ সহকারে 
ইমামের কিরাআত শ্রবণ করা এবং চুপ 
থাকাই তার ওপর ওয়াজিব । 
৪. হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে, 
১০ জড »।৫555 4 0 25 ৬৪ 
8955 ৭1 4৪45৫ 
“হযরত জাবির (রাযি.) বর্ণনা করেন, 
“যে ব্যক্তি ইমামের পেছনে নামায পড়ে 


কিরাআত আর মুকতাদীর দায়িত্ব হলো 
নিরব থেকে কিরাআত শ্রবণ করা । 
ঠিক তন্রপ “আমীন” সম্পর্কিত 
হাদীসসমূহ থেকেও এই দায়িত্ব বন্টন 
প্রতীয়মান হয় । হযরত আবু হুরায়রা 
(রাযি.) হাদীসে এসেছে, রাসূল (সা.) 
ইরশাদ করেছেন 


র্প ৫ ৬০ ১৪৯ 5) 9 121) 
এ 1515 ক্5৫) 
ইমাম যখন 8৫৩॥ 5 পড়ে সূরা 


তার জন্যে ইমামের কিরাআতই 
যথেষ্ট 1৮৯ 

হযরত জাবির (রাযি.)-এর উপর্যুক্ত 
হাদীসটি সনদের বিচারে একটি সহীহ 
হাদীস | এ হাদীস থেকে স্পষ্ট বোঝা 


তি জন্যে যথেষ্ট এবং 
মুকতাদীর কিরাআত হিসেবে 
পরিগণিত হবে । 


উল্লেখ্য যে, এ হাদীসের সিহহাত তথা 


আল-ফাতিহা শেষ করবেন তখন 
তোমরা আমীন বলবে 1”? 
অন্য হাদীসে এসেছে, , 


০৯৮৫৫ এ 


রঃ 2 ০? 
01955 690 ০119) 


বিশুদ্ধতা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত | 
প্রবন্ধের এ সীমিত পরিসরে বিশদ 
আলোচনার অবকাশ নেই। তাই 
এখানে আমাদের গায়রে মুকাল্িদ 
বন্ধুদের বরেণ্য ব্যক্তিদের কিছু মন্তব্য 


উল্লেখ করাই যথেষ্ট মনে করছি । 


“যখন কারী তথা সুরা আল-ফাতিহা 
পাঠকারী ইমাম আমীন বলেন 
তোমরাও তখন আমীন বলো 1 

এখানে লক্ষ করার বিষয় হলো যে, 
এই উভয় হাদীসে ইমাম যখন সুরা 
আল-ফাতিহা পাঠ শেষ করবেন তখন 
মুকতাদীগণকে আমীন বলতে নির্দেশ 


মরহুম শায়খ নাসিরুদ্দীন আলবানী 
হযরত জাবির (রাযি.)-এর উপর্যুক্ত 
হাদীস সম্পর্কে বলেন, ৬. ৬১১ 1১৬ 


দেওয়া হয়েছে । যদি মুকতাদীর ওপর 
সুরা আল-ফাতিহা পাঠ ওয়াজিব হতো 
তাহলে মুকতাদীগণও সূরা আল- 


হলেও তার সনদ সহীহ) ।১? 


শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া 
(রহ.) বলেন, 


__ 2) আত্তান্তহীদ ১৬ 


ধ।র্ম।-।|দ।রশ।ন 


৫ 


৫০) 1905 ০০০] 5 ও ওঁ ও 
৫00 25৫44666172 
3০-9০81% 3890 গজ ৩ 
ও গে ১ ৯১৯৭ ১ 4 
রে 9591 চপ এ 2 ০৫ ৬০) 24৪ 


(86105 
“সুন্নাহ ছারা প্রমাণিত যে, জামাআতের 
সাথে নামায আদায়কালে ইমামের 
কিরাআতই মুকতাদীর কিরাআত বলে 
গণ্য হবে। অধিকাংশ সাহাবা, 
তাবিয়ীন ও পরবর্তী ইমামগণ এ মত 
পোষণ করেছেন এবং এ ব্যাপারে 
রাসূল (সা.) থেকে বর্ণিত প্রসিদ্ধ 
হাদীসও রয়েছে, “যে ব্যক্তি ইমামের 
পেছনে নামায পড়ে তার জন্যে 
ইমামের কিরাআতই যথেষ্ট ৯৯ 
এরপর ইমাম ইবনে তাইমিয়া রেহ.) 
হাদীসটির সনদ সম্পর্কে বলেন, 
১5৫1525১552 5) ৬৪৮19 


৮০ 


915:5 ১5১52050289 2০ 2 


চি 


হি 
15 052211$55150-54 455 88930 
2৯ 22455 40 0১0 ৯6 ১০০5 
1555 এএও মুলা ৬০০ এ 
৬১:৮০) ০৪৩৬ গর 
০5359 555 পে 2 3885 
151১৮ 0০৮31 )0 (5৬০৪ 

1551 
“এই হাদীসটি মুরসাল ও মুসনদ 
উভয়ভাবে বর্ণিত হয়েছে । তবে 
নির্ভরযোগ্য. অধিকাংশ ইমাম 
হাদীসটিকে রাসূল (সা.) থেকে 
আবদুল্লাহ ইবনে শাদ্দাদের মধ্যস্থতায় 


মুসনদ হিসেবে পেশ করেছেন । আর 
এই মুরসাল হাদীসটি কুরআন-সুন্নাহ 
দ্বারা সমর্থিত। অধিকাংশ সাহাবা, 


তিন. 
সাম্প্রতিককালে আমাদের এ দেশে 
কিছু গায়রে মুকাল্রিদ বন্ধু ইমামের 


তাবিয়ীন এই হাদীসের স্বপক্ষে মত 
ব্যক্ত করেছেন । অন্যদিকে হাদীসটির 


পেছনে মুকতাদীর জন্যে সুরা আল- 
ফাতিহা পড়া ওয়াজিব বলে মনে 


হচ্ছেন একজন 


করেন । তাদের এই মতের খপ্ডনে বা 


ইরসালকারী 
শীর্ষস্থানীয় মহান তাবিয়ী। আর এ 
ধরনের মুরসাল তো চার ইমাম এবং 


জবাবে আমরা নিজের পক্ষ থেকে কিছু 
বলার চেয়ে তাদেরই বরণীয় ব্যক্তিদের 


অন্যান্যদের একমত্যে দলীল 


বক্তব্যের উদ্ধৃতি দেওয়া অধিক 


প্রদানযোগ্য | স্বয়ং ইমাম শাফিয়ী 
রাহ.ও এর দ্বারা দলীল প্রদান বৈধ 
বলে স্পষ্ট মন্তব্য করেছেন ১২ 


ন্ট 
2০৯7 ০ 811 টি ০৫০2০ 
(তি98৩ এশাও টি ১ 25৩ 


০০০ ৩ 22৮] হল ০ (৮) ০৮০] 
.2258928 
“কুরআন-সুন্নাহ ও ইজমা দ্বারা 
প্রমাণিত যে, ইমামের কিরাআতের 
সময় মুকতাদীর চুপ থাকা ইমামের 
সঙ্গে কুরআন পড়ার শামিল ৷” 
হাফিয ইবনুল কাইয়িম (রহ.) বলেন, 
2০০ ১ ০৫] ১৬০৫ (9৮0 ৩৪ নও 
৮559 5৫| ৩৮ ১৬৮৩ 05) ৮০ 
৩৪ ০ ৩8 ও এসএ এ 
5822 47০৮9 4৮15৬ ০৫৩ (৮) 
5০০৩ এ ৩০০? এ০০০ 5 
“আল্লাহ তাআলা মুকতাদীর ভুলের 
জন্য তার ওপর আরোপিত সিজদায় 
সাহু মাফ করে দিয়েছেন । ইমামের 
নামায শুদ্ধ এবং ভুলমুক্ত হওয়ার 
কারণে । ঠিক তদ্রুপ আল্লাহ তাআলা 
মুকতাদীর কিরাআতের হুকুম সাকিত 
তথা বিলুপ্ত করে দিয়েছেন ইমামের 
কিরাআতের কারণে । বস্তত মুকতাদীর 
সাহু, কিরাআত ও সুতরা (ঢাল) 


মুরসাল হিসেবে বর্ণনা করেছেন । 
অবশ্য কোনো কোনো ইমাম এটাকে 


সবকিছুর দায়ভার ইমামই বহন করে 


কার্যকরী বিবেচনা করছি । মরহুম 
শায়খ নাসিরুদ্দীন আলবানী বলেন, 

31194 3) (১০5 ৯১৮৭ ০০ এড 
৪৯৬ এপ ৭১২ ১1০৩ ভে 22 


$09স1 ৮৩১ ০০0৫ (৮১ প9৬ 212) 
4০৪১ ৭১ ০) ০০৭ পল ৪০) ০৭ 


লও 25১ ০:4৫ ১445 -১৮। ১ 
চে 93] ৭98 ১7:82 ০৪১৩] ও 


ঞ 5০8 


৮৮ ০৬ টা এ] 224 (৮৮০ 

০ ৮০৪৯৬ ০৩ 
'রাসূল সো.)-এর ইরশাদ 11948 ১ 
০৩ 22৫ হাদীসটি ইমামের পেছনে 
মুকতাদীর সুরা আল-ফাতিহা পড়া 
ওয়াজিব হওয়ার প্রমাণ বহন করে না, 
যেমনটা কোনো কোনো লোক ধারণা 
করেন । বরং এ হাদীস থেকে বেশির 
চেয়ে বেশি বৈধতার আভাস পাওয়া 
যায় । কারণ, নাহী এর পর ইসতিসনা 
এলে তা জাওয়াযের চেয়ে বেশি কিছু 
বুঝায় না। এ কথার পক্ষে ওই সহীহ 
হাদীসটি পেশ করা যায় যে, 15:63 
।১৩। 228 (8 সি ২ (তোমরা 
নামাযে কুরআন পড়ো না, তবে যদি 
কেউ সুরা ফাতিহা পড়ে নেয়)। 
কেননা এ হাদীস থেকে স্পষ্টভাবে 
বুঝা যাচ্ছে যে, মুকতাদীর জন্যে সুরা 
ফাতিহা পড়া ওয়াজিব নয় । এবার 
ভেবে দেখুন 1৯ 


থাকেন | সুতরাং ইমামের কিরাআত 


মুসনদ হিসেবেও বর্ণনা করেছেন। 


মুকতাদীর কিরাআত এবং ইমামের 


এবং ইমাম ইবনে মাজাহ (রহ.) তার 
সুনানে ইবনে মাজাহে হাদীসটিকে 


মার্চ১৫ 


সুতরা মুকতাদীর সুতরা বলে গণ্য হয়ে 
থাকে । 


হাফিয ইবনুল কাইয়িম (রহ.) লিখেন, 
22৩ ডে নি চি] ৪১০ ১) পু 4595 
নতি ৪ ও ৬০৬ এ৩১ 45৩1 


_7হ7.7হ7হ7হ7হ...) আত্তার্জহীদ ১৭ 


ধর।র্ম।-।দ।র্শ।ন 
1] 5201 0 ৯$ ৬ ০৪ ০৮ 4১ ৯4১৩ 
৬০৪ 155 ৪১৮ ০৮১ ০৭০৪ এ ০৬ 
11৩০৪০৬৬০০৭] ৬৩ এ০৬০৪। 
০৭:০৪ 0 ৬৮৪১০ 3 ০৯ ০৫ ৬০৬ 
০ এ ও ৪১০০ ও 2 এল 3 ৪১৬৯। 
9 ১৮০৪৪] এ ৩ ৬৩ 2158 
১৩৫ ১০ 5০172 ১০৪ 
রাসূল (সা.)-এর ইরশাদ ১০৪ 
৩৪ 24 1200 এতে একটি 
বিস্ময়কর সূক্ষ্ম রহস্য রয়েছে । যা খুব 
কম মানুষই বুঝতে পারে । তা হলো 


সুরা আল-ফাতিহা পড়ার কথা 
বলেন!? 


চার. 

যেহেতু কুরআন-সুন্নাহর অকাট্য দলীল 
দ্বারা ইমামের কিরাআতের সময় 
মুকতাদীর সুরা আল-ফাতিহা পাঠ 
নিষিদ্ধ প্রমাণিত হয়েছে, তাই ইমামের 
পেছনে মুকতাদীকে দিয়ে সুরা আল- 
ফাতিহা পড়ানোর ব্যাপারে আমাদের 
গায়রে মুকালিদ বন্ধুগণ বিপাকে 
পড়েছেন। তো এখন তারা একটি 
অভিনব পদ্ধতি বের করেছেন যে, 
সাকতা (নীরবতা পালন) করবেন, 


»/১৪। ফে'লটি যখন সরাসরি মুতাআদ্দী 
হয়, যেমন_ 1১ ৪১৬ ০৮5 (আমি 
অমুক সুরা পড়েছি) তখন তার অর্থ 
হয় আমি শুধু এই সুরাটিই পড়েছি। 
আর যখন এ ফে'লটি “বা” দ্বারা 
মুতাআদ্ী হয় যেমন এই হাদীসে 
হয়েছে তখন তার অর্থ হবে, নামাযে 
পূর্ণ কিরাআতের মাঝে সুরা আল- 
ফাতিহা না পড়লে নামায হবে না। 
মানে সূরা আল-ফাতিহার সঙ্গে অন্য 
কিরাআতও থাকতে হবে ।”১ 
ইমামের পেছনে সুরা আল-ফাতিহা 
পড়া ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে গায়রে 
মুকাল্িদ ভাইদের দলীল এই হাদীস 
সম্পর্কে হাফিয ইবনুল কাইয়িম 
(রহ.)-এর আলোচনা থেকে বোঝা 
গেল যে, এ হাদীসে শুধু সূরা আল- 
ফাতিহা নয়, বরং অন্য সূরার সঙ্গে 
সূরা আল-ফাতিহা পড়ার নির্দেশ 
দেওয়া হয়েছে । হযরত উবাদা ইবনে 
সামিত (োযি.)-এর বর্ণনায় এই 
হাদীসে মা] 2৬ 87501 ০:৪ সু)- 
এর পরে 15৮০ (অর্থাৎ আরো কিছু) 
শব্দটি রয়েছে ।১? 


তাই যদি হয় তাহলে আমাদের গায়রে 


আর এই সময়ে মুকতাদী সুরা আল- 
ফাতিহা পড়ে নেবে । মুকতাদীদেরকে 
দিয়ে ইমামের পেছনে সুরা আল- 
ফাতিহা পড়ানোর এই অভিনব পদ্ধতি 
সম্পর্কে আমাদের পক্ষ থেকে কিছু 
বলার চেয়ে তাদেরই মান্যবর 
আলিমদের উক্তি পেশ করা সমুচিত 
জবাব হবে বলে মনে করছি । 

শায়খুল ইসলাম হাফিয ইবনে 
তাইমিয়া (রহ.) বলেন, 

2০০ ৫০০ 9৫ ৩ পু এ 1 
পে ৫1 5 এ ৮2 ৮৫ 
02 (৫8 5903 ৮০ 


১৫2 ৫453105 
“এটা জানা কথা যে, রাসূল (সা.) যদি 
নামাযে এমন সাকতা (নীরবতা পালন) 
করে থাকতেন যার ভেতর দিয়ে 
মুকতাদী সুরা আল-ফাতিহা পড়ার 
সুযোগ পেয়ে যায় তাহলে তা খুবই 
প্রচার লাভ করতো এবং একাধিক 
সূত্রে বর্ণিত হতো । যেহেতু কেউ এ 
রকম অবস্থার বর্ণনা দেননি তো বোঝা 
গেল যে, বিষয়টি এমন নয় ।”১৮ 


মুহাদ্দিস মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল 


মুকাল্লিদ বন্ধুদের উচিত ছিল, সুরা 
আল-ফাতিহার সঙ্গে অন্য সূরা পড়াও 
মুকতাদীর ওপর ওয়াজিব করে 
দিতেন; যাতে পূর্ণরূপে হাদীসের ওপর 
আমলকারী হয়ে যান! তারা তো শুধু 


মার্চ১৫ 


আমীর ইয়ামানী (রহ.) এ সম্পর্কে 
লিখেন, 


২ ভগ? ০৮৯ 09৪ 
খু ৫ ৩৪ ৫4995 রি ও 8 ৪) 


০৮995 


ধু 220 25155 ৫ শক কে 95 


৬৯০ ও ০৫5৮ 95549 
"ইমামের পেছনে মুকতাদীর ওপর 
কিরাআত ওয়াজিব বলে 
মতপোষণকারীদের মধ্যে মতানৈক্য 
রয়েছে। কেউ বলেন, সুরা আল- 
ফাতিহা পড়ার সময় আয়াতসমূহের 
মাঝখানে যে সাকতা হয় তাতেই 
মুকতাদী সুরা আল-ফাতিহা পড়ে 
নেবে । আবার কেউ বলেন, ইমাম সূরা 
আল-ফাতিহা পাঠ শেষে যখন নীরব 
হবেন তখনই মুকতাদী সূরা আল- 
ফাতিহা পড়বে । প্রকৃতপক্ষে এ দু'টি 
মতের একটির পক্ষেও কোনো দলীল 
নেই যি 
বড এ (5291 ১ ৩ ৪৮০৬০ 


শর ৫৯ ৪৫০ 2৩০ শর এ 
এতো 80১20 0 1 ৩ ৪৯০) 


1৫৫9 24 
হযরত সামুরা ইবনে জুনদুব (রাযি.)- 
এর এসেছে, রাসূল (সা.) 


নামাযে দু'বার সাকতা করতেন । 
তাকবীরে তাহরীমা আর সূরা আল- 
ফাতিহার পর ।*০ 

মুকাল্লিদ বন্ধু এই হাদীসকে তাদের 
পক্ষে দলীল বানাতে চান । অথচ এই 
হাদীসে সুরা আল-ফাতিহা পড়ার পরে 
যে সাকতার কথা এসেছে তা হচ্ছে 
“আমীন” বলার জন্যে । ফলে এর দ্বারা 
নামাযে সুরা আল-ফাতিহার পর 
“আমীন” আস্তে বলা সুন্নাত প্রমাণিত 
হচ্ছে। বস্তুত এই সাকতা 
এতো স্বল্পসময়ের জন্যে হতো যে, 
কেউ কেউ এটাকে সাকতাই গণ্য 
করেননি । হযরত সামুরা ইবনে জুনদুব 
(রাি.) যে বৈঠকে দুই সাকতার বর্ণনা 
দিয়েছেন সেখানে সাহাবী হযরত 
ইমরান ইবনুল হুসাইন (রাযি.) তার 
বিরোধিতা করেছেন । তিনি তাকবীরে 
তাহরীমার পর সানা ইত্যাদি পড়ার 
জন্য একই সাকতার কথা ব্যক্ত 
করেন । সমাধানের জন্য তারা হযরত 


_00006ূ702্) আত্তাত্তহীদ ১৮ 


ধর্ম।-।দ।র্শ।ন 
উবাই ইবনে কা'ব (রোযি.)-এর কাছে 


হযরত যায়দ ইবনে সাবিত (রাযি.), 


চিঠি পাঠান । প্রতিউত্তরে হযরত উবাই 
(রাধি.) লিখেন যে, হযরত সামুরা 
(রাযি.) সঠিকই বলেছেন ১৯ 
এখানে লক্ষণীয় বিষয় হলো যে, সূরা 
আল-ফাতিহার পর সাকতা যদি 
তাকবীরে তাহরীমার পরের সাকতার 
মতো কিছুটা দীর্ঘ হতো তাহলে তা 
কারো কাছে অস্পষ্ট থাকতো না। তো 
বোঝা গেল যে, হাদীসে বর্ণিত দ্বিতীয় 
সাকতা মুকতাদী সুরা আল-ফাতিহা 
পড়ার জন্য নয়, বরং এটি ছিল আস্তে 


মরহুম শায়খ 
আলবানীও স্বীকার 
করেছেন । তিনি এ হাদীস সম্পর্কে 
বিস্তারিত আলোচনা করে বলেন, 

০৪/৯ এ৪ ক 4৪১ ১ না গঞ্ নও 
৮১8 ৩ ১০৩ 42 ০০৪ (৬) ০৩ 


-১২/৯টএ ০৪৭৪ 5 গড 3 
“এ দীর্ঘ আলোচনা থেকে প্রতীয়মান 
হলো যে, এ হাদীস থেকে মুকতাদী * 
সুরা আল-ফাতিহা পড়ার জন্যে ইমাম 
নেওয়ার স্বপক্ষে কোনো প্রমাণ পাওয়া 
যায় না, যেমনটা শেষ যুগের কিছু 
লোক মনে করে থাকেন 1 
বক্ষমাণ নিবন্ধে কিরাআত খালফাল 
ইমাম তথা ইমামের পেছনে মুকতাদীর 
আল-ফাতিহা পড়া প্রসঙ্গে 


ইমাম আবু হানিফা রেহ.) বিচ্ছিন 
কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেননি ৷ বরং 
বিরাট সংখ্যক সাহাবা ও তাবিয়ীন এই 
মতের প্রবক্তা ছিলেন। সাহাবীদের 
মধ্যে হযরত আবু বকর (োষি.), 
হযরত উমর (োযি.), হযরত উসমান 
(রাযি.), হযরত আলী (রাযি.), হযরত 
আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাযি.), হযরত 
জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রাযি.), 


মার্চ'১৫ 


হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ 
(রাষি.), হযরত আবুদ দারদা (রাষি.) 
এবং হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আববাস 
(রাযি.) প্রমুখ । আর তাবিয়ীগণের 
মধ্যে হযরত সুওয়াইদ ইবনে গাফালা 
(রহ.), হযরত সাঈদ ইবনে জুবাইর 
(রহ.), হযরত সাঈদ ইবনুল মুসাইয়াব 
(রহ.), হযরত মুহাম্মাদ ইবনে সীরীন, 
হযরত আসওয়াদ ইবনে ইয়াষিদ 
(রহ.), হযরত আলকামা ইবনে কায়স 
(রহ.)এবং হযরত ইবরাহীম নাখায়ী 
(রহ.) প্রমুখ সবিশেষ উল্লেখযোগ্য | 
আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে 
সঠিকভাবে বুঝার তাওফিক দান করুন 
এবং সমগ্র মুসলিম উম্মাহকে এক হয়ে 
সম্মিলিত কুফরী শক্তির মুকাবালার 
কুওয়ত ও হিম্মত দান করুন। 
আমিন । 


১ আল-কুরআন, সরা আল-আ রাফ, ৭:২০৪ 
১ আল-কুরআন, সরা আল-হিজর, ১৫:৮৭ 
আল-বুখারী, আস-সহীহ, দারু তওকিন 
নাজাত, বয়রুত, লেবনান, খ. ৬, পৃ. ৮১, 
হাদীস: ৪৭০৪ 
* কাশীরী, মুশকিলাতুল কুরআন, পৃ. ২৮৮ 
€ কে) আহমদ ইবনে হাম্বল, আল-মুসনদ, 
তুর রিসালা, বয়রুত, লেবনান, 
, পৃ. ৪৯৬, হাদীস: ১৯৭২৩; (খ) 
মাজাহ, আস-স্নান,. দার 
ইয়াহইয়ায়িল কুতুব আল-আরাবিয়া, 
বয়রুত, লেবনান, খ. ১, পৃ. ২৭৬, হাদীস: 
৮৪৭ 
৬ কে) আহমদ ইবনে হাম্বল, অ/ল-মুসনদ, খ. 
১৫, পৃ. ২৫৮, হাদীস: ৯৪৩৮; (খ) ইবনে 
মাজাহ, আস-স্নান, খ. ১, পৃ. ২৭৬, 
হাদীস: ৮৪৬; (গ) আবু দাউদ, আস- 
স্বনান,  আল-মাকতাবাতুল আসরিয়া, 
বয়রুত, লেবনান, খ. ১, পৃ. ১৬৫, হাদীস: 
৬০৪; ঘে) আন-নাসায়ী, আল-মুজতাবা 
মিনাস-সুলান _ আস-সুনানুস সুগরা, 
মাকতাবুল মতবুআত আল-ইসলামিয়া, 
হলব, মিসর, খ. ২, পৃ. ১৪১, হাদীস: ৯২১ 
" আল-বুখারী, আাস-সহীহ, খ. ১, পৃ. ১৫৬, 
হাদীস: ৭৮২ 

* আল-বুখারী, আস-সহীহ, খ. ৮, পৃ. ৮৫, 
হাদীস: ৬৪০২ 


৯ কে) আহমদ ইবনে হাম্বল, আাল-মুসনদ, খ. 


২৩, পৃ. ১২, হাদীস: ১৪৬৪৩; (খ) ইবনে 
মাজাহ, আস-স্ৃনান, খ. ১, পৃ. ২৭৭, 
হাদীস: ৮৫০; (গ) আত-তাহাওয়ী, শরহ 
মাআনিয়াল আসার, “আলিমুল কিতাব, 
বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪১৪ 
হি. _ ১৯৯৪ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ২১৭, 
হাদীস: ১২৯২ 

১ আল-আলবানী, ইরওয়াউল গালীল ফী 
তাখরীজি আহাদীসি মানারিস সাবীল, 
আল-মাকতাবুল ইসলামিয়া, বয়রুত, 
লেবনান (১৪০৫ হি. _ ১৯৮৫ খ্রি.) খ. ২, 
পৃ ২৬৮ ও ২৭৩, হাদীস: ৫০০ 

১১ ইবনে তায়মিয়া, মজযুউিল ফাতাওয়া, 
বাদশাহ ফাহাদ কুরআন প্রিন্টিং কমপ্রেক্স, 
মদীনা শরীফ, সুউদি আরব (১৪১৬ হি. 5 
১৯৯৫ খি.), খ. ২৩, পৃ. ২৭১ 

১২ ইবনে তায়মিয়া, মজমুউল ফাতাওয়া, খ. 
২৩, পৃ. ২৭১-২৭২ 

১ ইবনে তায়মিয়া, মজয'উিল ফাতাওয়া, খ. 
২৩, পৃ. ২৯০ 

» ইবনে কাইয়িম আল-জওযিয়া, আর-রাহ 
ফিল কালাম ভালা আরওয়াহিল 
আমওয়াত ওয়াল আহইয়া বিদ দালায়িল 
মিনাল কিতাব ওয়াস সুরাহ, দারুল কুতুব 
সংস্করণ: ১৩৯৩ হি. - ১৯৭৩ খি.), পৃ. 
১৩৪ 

৯ আল-আলবানী, তাহকীকৃ মিশকাতিল 
বয়রুত, লেবনান, খ. ১, পৃ. ২৬৯ 

১৬ ইবনে কাইয়িম আল-জওযিয়া, বাদায়িউল 
ফাওয়ায়িদ,। দারুল কিতাবিল আরাবী, 
বয়রুত, লেবনান, খ. ১, পৃ. ৭৬ 

১ মুসলিম, আস-সহীহ, দারু ইয়াহইয়ায়িত 
তুরাস আল-আরবী, বয়রুত, লেবনান, খ. 
১, পৃ. ২৯৫, হাদীস: ৩৭ (৩৯৪) 

৯” ইবনে তায়মিয়া, মজনু উল ফাতাওয়া, খ. 
২৩, পৃ. ২৭৮ 

১৯ আমীর আস-সানআনী, স্ুরনুস সালাম, 
দারুল হাদীস, কায়রো, মিসর, খ. ১, পৃ. 
৫৭০ 

২, আহমদ ইবনে হাম্বল, আল-মুসনদ, খ. 
৩৩, পৃ. ৩৩৮, হাদীস: ২০১৬৬ 

২ আহমদ ইবনে হাম্বল, আল-মুসনদ, খ. 
৩৩, পৃ. ৩৩৮, হাদীস: ২০১৬৬ 

২২ আল-আলবানী, তাহকীকৃ মিশকাতিল 
মাসাবীহ, খ. ১, পৃ. ২৫৯ 


___ 7) আত্তান্তহীদ ১৯ 


ধ।র্ম।-।|দ।র্শ।ন 


রাসূলুল্লাহ (সা)-এর জীবন ও সীরাত নিয়ে 
আমাদের সমাজে বিভিন্নভাবে চর্চা হয় । 
তবে আমার মনে হয়, এতে আমরা একটি 
বিষয়ের প্রতি চরম অবহেলা করছি । আর 
তাহলো, আমরা_ রাসুল (সা.)-এর 
মু'জিযা, ক্ষমতা ও 
আধ্যাত্মিকতার ওপর যথেষ্ট গুরুত্ব প্রদান 
করছি; কিন্তু তিনি যে একজন কর্মবীর 
ছিলেন. এবং পরিকল্পিতভাবে সমাজ 


হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাযি.)-এর 


এর জন্য মাতম করলেন । রাসূল (সা.) 


বাড়িতে গেলেন। তাকে জানালেন, 
হিজরতের হুকুম এসেছে, তুমি প্রস্তুত 


বললেন, যথেষ্ট হয়েছে । আমার মন শান্ত 
হয়েছে। এর একটি কুটনৈতিক দিক 


হও । হযরত সিদ্দিকে আকবর (রাষি.) 
জানতে চাইলেন, আস-সুহবা ইয়া 
রাসূলাল্লাহ! (আপনার সঙ্গে যাওয়ার 
সৌভাগ্য হবে আমার!) তিনি আনন্দে 
আবেগে কেঁদে দিলেন। এরপর দেখুন! 
রাসূল (সা.) নিছক অর্থে আল্লাহর ওপর 
ভরসা করে ঘর থেকে বের হয়ে যাননি; 
বরং আগে থেকেই একটি সুষ্ঠু পরিকল্পনা 
তৈরি করলেন । হযরত আবু বকর সিদ্দীক 


হলো, শোকাহত মুসলমানরা জানতে 
পারলো, যুদ্ধে কেবল তাদের আপনজনরা 
শহীদ হয়নি; স্বয়ং আল্লাহর রাসূলও যুদ্ধে 
তার আপনজনকে হারিয়েছেন । আর তা 
তাদের মনের সান্ত্বনার আরেকটি অবলম্বন 
হল। 

যুদ্ধ শেষে রাতে যখন মদীনায় শোকের 
আহাজারি তখন মুসলমানরা ইহুদি ও 
মুনাফিকদের দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা 


(রা) আগে থেকে বাহন হিসেবে দুটি উট 
প্রস্তুত রেখেছিলেন । মদীনা পর্যন্ত পথ 


তৈরি হয় । অন্যদিকে খবর আসে, মক্কার 
কাফিররা আবার মদীনা গুড়িয়ে দিতে 


দেখানোর জন্য আবদুল্লাহ ইবনে 


আসছে । এমন আতঙ্কিত ও হতাশাগ্রস্ত 


উরাইকাত নামক এক অভিজ্ঞ মুশরিককে 


পরিস্থিতিতে রাসূল (সা.) নির্দেশ দিলেন, 


বেতনধারী গাইড ঠিক করা হয় । এরপর 


মদীনা ও অলিগলিতে ঘোষণা করে দাও, 


গুহার মধ্যে লুকিয়ে থাকা ছিলো তার 


পরিবর্তনের জন্য অগ্রসর হয়েছিলেন সে 


কাল আমরা কুরাইশ বাহিনীকে ধাওয়া 


সফর পরিকল্পনার একটি অংশ। 


বিষয়টি আমাদের সামনে অনুপস্থিত । 


পরিকল্পনা মাফিক হযরত আবু বকর 


অন্যকথায় ইসলামচর্চায় আমরা অনেক 


(রা.)-এর ছেলে আবদুল্লাহ মক্কায় 


বেশি ভাববাদী হয়ে গেছি, কর্মবাদী ও 


কুরাইশদের মাঝে ঘুরে ঘুরে সংবাদ সৎ 


বাস্তববাদী হতে পারি না। 
রাসুল 


করতেন আর সন্ধ্যায় গুহায় গিয়ে সে 
সংবাদ পৌছে দিতেন । হযরত আবু বকর 


উদাহরণস্বরূপ, (সা.)-এর 
হিজরতের বিষয়টি উল্লেখ করা যেতে 
পারে । হিজরতের ঘটনায় কয়েকটি বিষয় 
আমাদের সামনে আসে | যেমন- মক্কার 
কাফেররা রাসূল সো.)-কে হত্যার ষড়যন্ত্র 
করলে তিনি হযরত আলী (রাযি.)-কে 
বিভিন্ন লোকের গচ্ছিত আমানত বুঝিয়ে 
দেওয়ার দায়িত্ব দেন এবং তাকে রাতে 
নিজের বিছানায় শুইয়ে রাখেন । এরপর 
তিনি কাফেরদের প্রতি ধুলো নিক্ষেপ 
করেন । ফলে কাফেরগণ কিছুই দেখতে 
পায়নি ৷ তিনি নিরাপদে বের হয়ে যান । 
এরপর রাতের বেলা গারে সৌর-এ গিয়ে 
আত্মগোপন করেন । সেখানে সাপ আসে 
তার দর্শন লাভের জন্য, কবুতর বাসা 
বাধে, মাকড়শা জাল বুনে । কাফেররা 
খুজতে এসে এসব দেখে মনে করে যে, 
গুহার ভেতর কেউ নেই । ফলে তারা 
ফিরে যায় ৷ এ জাতীয় ঘটনার সবই সত্য 
এবং এর অলৌকিকত্ব আমরা ভক্তি ভরে 
শুনি, চর্চা করি। কিন্তু এর বাইরে তিনি 
এই সফরের জন্য যে সুক্ম কর্ম! 

গ্রহণ করেছিলেন এবং পরিকল্পিতভাবে 
সফর শুরু ও শেষ করেছিলেন তা তুলে 
ধরা হয় না। 

সেই পরিকল্পনা বলতে কী বোঝায় লক্ষ্য 
করুন। অধিকাংশ মুসলমান আগেই 
মদীনায় হিজরত করে চলে যান । রাসূল 
(সা.) আল্লাহর নির্দেশের অপেক্ষা 
করছিলেন । যখন নির্দেশ আসলো তিনি 


মার্চ'১৫ 


(রাযি.)-এর গোলাম আমের 
ফাহিরার ওপর নির্দেশ ছিল, মেষ চরাতে 
চরাতে গুহার দ্বারে আসবে, সন্ধ্যায় দুধ 
দোহন করা হবে আর আবদুল্লাহ যে পথ 
দিয়ে এসেছেন তার ওপর দিয়ে মেষগুলো 
নিয়ে যাবে, যাতে পায়ের ছাপ মুছে যায় 
এবং তা দেখে কুরাইশরা কারো 
আত্মগোপনের কোনো তথ্য জানতে না 
পারে । হযরত আবু বকর (রাযি.)-এর 
মেয়ে হযরত আসমা (রাযি.)-এর ওপর 
দায়িত্ব ছিল খাবার রান্না করে প্রতিদিন তা 
গুহায় সরবরাহ করার । 

মক্কা থেকে মদীনায় হিজরতের জন্য রাসূল 
(সা.) শুধু ফেরেশতাদের ওপর নির্ভর 
করলে একজন কাফেরকে পথপ্রদর্শক 
নির্ধাাণ করতেন না। বস্তুত হিজরতের 
জন্য গাইড, বাহন, তথ্য ও খাবার 
সরবরাহ এবং চলার ও বিরতির সময় 
সবকিছুর পরিকল্পনা ছিল পূর্বনির্ধারিত ও 
বাস্তবমুখী | 


লক্ষ করুন! উহুদের যুদ্ধেও প্রথম দিকে 
মুসলামনদের বিজয় হলেও একটি ভুলের 
কারণে মুসলিম বাহিনী পর্যুদস্ত হলো । 
যুদ্ধে শহীদ ও আহতদের জন্য মদীনায় 
কান্নার রোল পড়ে গেলো । ঘরে ঘরে 
হতাশা, মাতম ও শোক । রাসূল (সা.) 
বললেন, আমার োচা) হামযা (রাষি.)- 


করব । যারা উহুদ যুদ্ধে অংশ নিয়েছিল 
কেবল তারাই এই অভিযানে শরীক হতে 
পারবে । এই ঘোষণা শুনে পরাজিত ও 
আহত মুসলমানদের মাঝে নতুন 
প্রাণসঞ্চার হল । এর মাধ্যমে তিনি বস্তত 
মদীনার ইহুদি ও মুনাফিকদের প্রতি 
ম্যাসেজ দিলেন, মুসলিম বাহিনীর শক্তি 
এখনো নিঃশেষ হয়ে যায়নি । তারা 
প্রতিরোধের নয়; বরং আক্রমণ 
পরিচালনার ক্ষমতা রাখে । ফলে তাদের 
মাথায় কোনো দুশ্চিন্তা আসলেও তা 
দুরিভূত হয়ে যায় । পরদিন সে অভিযান 
পরিচালিত হল এবং হামরাউল আসাদ 
আসলেন | এ সম্পর্কে কুরআন মজীদেও 
আয়াত নাধিল হয় । (সুরা আলে ইমরান: 
১৭৪) এভাবে মদীনার অভ্যন্তরীণ হুমকি 
দূর হয়ে যায়। 

বস্তুত রাসূল (সা.)-এর সকল বিষয় 
সুপরিকল্পিতভাবে পরিচালিত হতো । তিনি 
আল্লাহর ওপর যেমন অগাধ ভরসা 
করতেন তেমনি কর্মকৌশল গ্রহণ করতেও 
পিছপা হতেন না। কিন্তু আমরা রাসূল 
(সা.)-এর এই সুন্নাতের ওপর আমলের 
পরিবর্তে অলৌকিকত্বের চর্চা করতেই 
বেশি ভালোবাসি । সমাজ পরিবর্তনের 
ক্ষেত্রে আমাদের কোনো পরিকল্পনা নেই । 
অপর দিকে ইসলামের শক্ররা রাসূল 
(সা.)-এর জীবন থেকে এসব পরিকল্পনা 
ও কৌশলের আদর্শ গ্রহণ করছে । আমরা 
যদি রাসূল (সা.)-এর কর্ম পরিকল্পনা এবং 
কর্মকৌশলগ্তলো চর্চা করতে পারি, তবে 


এর জন্য কাদার কেউ নেই । তখন 
আনসার মহিলাগণ হযরত হামযা (রাযি.)- 


আমরা সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যেতে 
পারবো বলে আমার বিশ্বাস | 
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সৈয়দ মোহাম্মদ তৌহিদুল ইসলাম 
[পূর্প্রকাশিতের পর] 


গ্রহণযোগ্য সাক্ষ্যের 

ভিত্তিতে রায় প্রদান 

ইসলাম সাক্ষ্য ক্ষেত্রে এতটাই গুরুত্ব 
আরোপ করেছে যার দৃষ্টান্ত পৃথিবীর 
ইতিহাসে বিরল । ইসলামের দৃষ্টিতে 
সাক্ষীর ন্যায়পরায়ণ ও সৎ হওয়া 
এতটাই জরুরী যতটা জরুরি স্বয়ং 
বিচারকের সৎ ও ন্যায়পরায়ণ হওয়া । 
তা ছাড়া বিচারের বিষয়ে যার প্রত্যক্ষ 
জ্ঞান আছে সাক্ষ্যদানের যোগ্যতা বা 
অধিকার কেবল তারই | নবী করীম 
(সা.) বলেছেন, “সাক্ষী যখন ঘটনাকে 
সূর্ষের ন্যায় উজ্ভ্বল উদ্ভাসিত দেখতে 
পায়, তখনই যেন সাক্ষ্য দেয় | নতুবা 
সাক্ষ্য দানের দুঃসাহস যেন সে না 
করে । ইসলামি বিচারব্যবস্থায় 


মার্চ১৫ 


চরিত্রহীন, দুক্কৃতির অভিযোগে অভিযুক্ত 
ব্যক্তির সাক্ষ্য গ্রহণীয় নয়। আল্লামা 
শিবলী নোমানী বলেন, 778 ০৬০৮ 
1৬10511]) চ%৪9 0081190 60 51৮6 
9৮1061709 10-0%1090 079 11০ 1180 
1701 17001 50106 8175 
10101911010 0165109091% 8170. 
1010951090 ৪150 1078 1019 18156 
(95(110010% 800 1709 09910 
811920110৮9. 


আইনের চোখে সকলেই সমান 

ইসলামি আইনের দৃষ্টিতে শাসক- 
এবং আপন-পরের মধ্যে কোনোও 
পার্থক্য নেই । মহানবী (সা.) নিজেকে 
পর্যন্ত বিচার ও প্রতিশোধের জন্য পেশ 


করতেন । তিনি ঘোষণা দিলেন, 
“মুহাম্মদের মেয়ে ফাতেমা ও যদি 
চুরির দায়ে ধরা পড়ত, তার হাত 
কাটার রায় হত, অব্যশই আমি ত 
হাত কেটে দিতাম 1" আইনকে নিজ 
গতিতে চলতে দিতে হবে । আইন ত 
আপন গতিতে চলবে । হযরত উম 
(রাঘি.)-এর পুত্র আবু শাহমাও এ 
আইনের বিচারে মদ্যপানের অপরা 
অপরাধী সাব্যস্ত হয়ে খলীফ 
নিদেশ্শ ক্রমে দপ্তিত হয়েছিল এবং 
তাতেই সেই প্রাণত্যাগ করেছিল ॥ 

ইসলামি বিচারব্যবস্থায় বিচারকের 
রায়কে যখথোচিতভাবে কার্ষকর করার 
নিশ্যয়তা বিধান করা হয়েছে । কোনো 


এস এম এ এএম 
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এখি ৪ 
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বিষয় আদালত চূড়ান্তভাবে প্রদান 
করলে তার কার্যকারিতা যাতে কেউ 
বানচাল না করতে পারে সেজন্য বিশষ 
সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছে। 
ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি হলো, যে 
অপরাধের স্ুনিদিষ্ট শাস্তি রয়েছে তা 
নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হওয়ার পর 
অপরাধীর ওপর তা অবশ্যই কার্যকর 
করতে হবে । অপরাধী শক্তিমান হোক 
কিংবা দুর্বল হোক, উচু বংশজাত 
সন্তান্ত হোক কিংবা নীচু বংশের হোক, 
পুরুষ হোক বা নারী হোক শাস্তি 
ঘটতে দেওয়া যাবে না। 


ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলের 
ইসলামি হুকুমতের বিচারপতিকে 
সার্বক্ষণিক সুবিচারের মানদণ্ড ধারণ 
করে থাকতে হবে। উভয় পক্ষ 
মুসলমান কিংবা অমুসলিম কিনা 
সেদিকে বিচারকের 


কারোই নজর 
থাকবে না। মুসলিম-অমুসলিম 
নির্বিশেষে সকলের প্রতিই তার 
নিরপেক্ষ: বিচারদণ্ড সমানভাবে 


প্রযোজ্য । আল্লাহ তাআলা বলেন, 
+৮৬৪ 4৮১ ভা 00৫5 স্5 2 


$5)555 
“এবং কোনো সম্প্রদায়ের শক্রতার 
কারণে কখনো ন্যায়বিচার পরিত্যাগ 
করবে না। সুবিচার করবে । এটাই 
কওয়ার অধিক নিকটবর্তী |” 
প্রচলিত ওকালতি ব্যবস্থায় উকিলরা 
সাধারণত মঞ্কেলকে মামলায় 
জেতানোর জন্য চেষ্টা করে থাকেন । 
যদি সে অপরাধীও হয়ে থাকে । কিন্তু 
ইসলামে বিচার ব্যবস্থায় বর্তমান 
পদ্ধতির ওকালতি প্রথার বিন্দুমাত্র 
অবকাশ নেই । সেখানে আইনবিদগণ 
মোকাদমার স্বরূপ নির্ধারণ এবং ঘটনা 
বিশ্রেষণের জন্য বিচারকের 
সাহায্যকারী হিসেবে কাজ করেন । 


৫ 


মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে বিচারকার্ষে 


সহযোগিত করা হচ্ছে প্রতারণা । 
রাসুল (সা.) বলেছেন, “যে ব্যক্তি 


মার্চ১৫ 


ভারা করে সে আমার দলভূক্ত 
নয় 1” 

ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গিতে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠ 
রাষ্ট্রে অন্যতম দায়িত্ব । ন্যায়পরায়ণতা 
ও সুবিচারবিহীন কোনো “রাষ্ট্র ইসলামি 
রাষ্ট্র' নামে অভিহিত হতে পারে না । 
বর্তমান বিচারব্যবস্থার মতো কোর্ট ফি 
প্রদানের বিধান ইসলামি বিচার 
ব্যবস্থায় নেই । 


বিচারক নিয়োগ প্রক্রিয়া 


ইসলামি বিচার ব্যবস্থার বিচারকার্য 


করতে খলীফা অথবা তার পক্ষে 
প্রাদেশিক শাসনকর্তা বিচারকের পদে 
লোক নিযুক্ত করতেন | মহানবী (সা.) 
স্বয়ং হযরত মুআয ইবনে জাবাল 
(রাষি.), হযরত আবু মুসা আল- 
আশশারী (রাযি.) এবং হযরত আলী 
ইবনে আবু তালিব (রাযি.)-কে 
বিচারের দায়িত্ব অর্পণ করেছিলেন । 
ইসলাম বিচারকের কতিপয় শর্তের 
উল্লেখ করেছে যা বিচারকের মধ্যে 
বিদ্যমান থাকা আবশ্যক । বিচার 
ব্যবস্থার ইতিহাসে ইসলামই সর্বপ্রথম 
এ শর্তের কথা উল্লেখ করেছে। 
শর্তপগুলো হচ্ছে, প্রাপ্তবয়ঙ্ক হওয়া, 
বিবেক-বুদ্ধির সুষ্ঠৃতা, ঈমানদার হওয়া, 
মৌলিকভাবে ন্যায়পরায়ণতা ও 
পক্ষপাতহীনতা, জন্মের পবিত্রতা, 
আইন সম্পর্কে পূর্ণমাত্রায় জ্ঞান ও 
বিচক্ষণতা বিচারক পুরুষ হওয়া, 
বিচারকের স্মরণশক্তির তীক্ষ্মতা, মেধা 
ও প্রতিভা ।' ইসলামি রাষ্ট্রে বিচারকের 
দায়িত্ব পালনের জন্য মুসলমান হওয়া 
পূর্বশর্ত । মুসলমানদের মামলার 
বিচারের ভার অমুসলিম বিচারকের 
হাতে সোপর্দ করা অবৈধ। তবে 
হানাফী বিশেষজ্ঞদের মতে 
অমুসলিমদের বিচারের জন্য অমুসলিম 
বিচারক নিয়োগ করা যেতে পারে ।” 
ফৌজদারি ও দেওয়ানি আদালতের 
বিচারক হওয়ার জন্য পুরুষ হওয়া 


পালন করতে পারবে না ৯ জনগণের 


মধ্যে যদি ন্যায়নিষ্ঠ এবং বিজ্ঞ আলিম 
থাকে তাহলে আলিম নয় এমন 
ব্যক্তিকে বিচারক নিয়োগ করা অবৈধ । 
যদি নিয়োগ দেয়া হয় তাহলে তার 
রায় মেনে চলা বাধ্যতামূলক 1+ 


ইসলামি বিচারব্যবস্থা বনাম 
প্রচলিত বিচার ব্যবস্থা 

মহান প্রভুর পক্ষ থেকে মহানবী (সা.) 
যে বিধান পৃথিবীতে পেশ করেছেন 
তাই ইসলামি বিচার ব্যবস্থার চিরন্তন 
ভিত্তি। অপরদিকে বর্তমান পৃথিবীতে 
যে বিচারব্যবস্থা প্রচলিত আছে, তার 
মূলে রয়েছে মানব রচিত আইন । 
ইসলামি বিচার ব্যবস্থার বিচারক 
আল্লাহর প্রতিনিধি হিসেবে দায়িত্্‌ 
পালন করেন এবং এই দায়িত্ব 
পালনের পেছনে যে মনোভাব 
ক্রিয়াশীল তা হলো, মহান আল্লাহর 
জবাবদিহিতা | কিন্তু বর্তমান অপর 
কোন বিচার ব্যবস্থায় বিচারক আল্লাহর 
নিকট কতটুকু জবাবদিহিতার অনুভূতি 
নিয়ে দায়িত্ব পালন করেন তা প্রশ্ন 
সাপেক্ষ । 

ও ক্রুটিমুক্ত আইন-কানুন, নিরপেক্ষ 
বিচার প্রক্রিয়া, নির্বাহী বিভাগ থেকে 
বিচার বিভাগের স্বাধীনতা, বিচার 
ব্যবস্থার বিকেন্দ্রীকরণ, দ্রুত বিচার 
ব্যবস্থা, সহজে বিচারপ্রাপ্তির নিশ্চয়তা | 
ইসলামি বিধান অনুযায়ী বিচার 
ফায়সালা করার ফলে রাষ্ট্রের সকল 
জনগণ পেত ন্যায় বিচার, ইসলামি 
শাসনামলে মানুষের সর্বজনীন অধিকার 
ছিল পূর্ণমাত্রায় সুরক্ষিত । সে সময়ে 
ছিল না কোনো দুনীতি, স্বজনগ্রীতি ও 
রাজনৈতিক প্রভাব, শান্তির সুশীতল 
বাতাস ছিল প্রবাহমান ৷ পক্ষান্তরে 
বর্তমান প্রচলিত বিচার ব্যবস্থায় 


স্বনগ্রীতি, বিচার 
দীর্ঘসুত্রতা, রাজনৈতিক প্রভাব এবং 
বিচার বিভাগের ওপর নির্বাহী বিভাগের 
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ধ।র্ম।-।দ।রশ।ন 
কর্তৃত্বসহ অসংখ্য জঞ্জাল আষ্টে-পৃষ্টে 


বিচারকের রায় চূড়ান্ত হলে তা কার্যকর 


জড়িয়ে আছে । ফলে অনেক ক্ষেত্রে 


করতে কোন গড়িমসি করার সুযোগ 


জনগণ ন্যায়বিচারের পরিবর্তে জুলুমের 


ইসলামি বিচার ব্যবস্থায় নেই। 


শিকার এবং বঞ্চিত হচ্ছে। হত্যার 
অপরাধীও খালাস পেয়ে যায় সহজেই; 
আবার নিরপরাধ ব্যক্তি বছরের পর 
বছর কারান্তরীণ হয়ে নির্যাতিত হয় । 

ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে পক্ষপাতহীন 
ন্যায়বিচার ইসলামি বিচার ব্যবস্থার 
অন্যতম বৈশিষ্ট্য । প্রচলিত বিচার 
ব্যবস্থায় পক্ষপাতহীন ন্যায়বিচারের 
কথা নীতিগত ভাবে স্বীকার করা 
হলেও সকল ক্ষেত্রে বাস্তবে তা মানা 
হয় না। দৃষ্টাত্তস্বরূপ দক্ষিণ আফ্রিকার 
বিচার আদালতের কথা উন্লেখ করা 
যায় | সেখানে, এক আদালতে দু'জন 
আসামীকে বিচারার্থে হাজির করা হয় 
একজন কৃষ্ঠাঙ, অপরজন শ্বেতাঙ্গ 
কৃষ্ণাঙ্গ আসামিটি একজন শ্বেতা 
মহিলাকে ধর্ষণ করেছিল । বিচারে তার 
ফাসির হুকুম হয়। আর শ্বেতাঙ্গ 
একজন কৃষ্ণাঙ্গকে 
বেত্রাঘাতে জর্জরিত করে আগুনে মেরে 
পুড়িয়ে মেরেছিল । বিচারে তার বিশ 
পাউন্ড জরিমানা হয় এবং তা মাসিক 
কিস্তিতে আদায়ের সুবিধা দেওয়া হয় 
প্রচলিত বিচার ব্যবস্থায় এটাই 


ইসলামি র 
বিভাগের পরিপূর্ণ স্বাধীনতা রয়েছে 
ইসলামি আইনানুযায়ী স্বয়ং খলীফা বা 
রাষ্ট্রপ্রধানের বিরুদ্ধে ন্যায় সংগত রায় 
প্রদানে বিচারকের কোন বাধা নেই 
প্রচলিত বিচার ব্যবস্থায় বিচারকের 
স্বাধীনতার কথা বলা হলেও কার্যত 
তারা শাসন বিভাগের প্রভাবমুক্ত নন 
উদাহরণ হিসেবে দিলি হাইকোর্টের 
অতিরিক্ত বিচারপতি আগারওয়ালকে 
ইন্দিরাগান্মী সরকার হাইকোর্টের 
রা পদ থেকে সরিয়ে একজন 


বিচারকের আরোপিত দণ্ড মওকুফ 
করার ক্ষমতা স্বয়ং খলীফা বা রাষ্ট্র 
প্রধানের নেই । অথচ প্রচলিত আইনে 
রাষ্ট্র প্রধানের যে কোন দণ্ড মওকুফের 


ক্ষমতা রয়েছে। কেবল ইসলামি 
বিচার-ব্যবস্থায় পরিপূর্ণ সুবিচার সম্ভব । 
কারণ বিচারকের জবাবদিহিতা 


চুড়ান্তভাবে মহান প্রভু আহকামুল 
হাকিমীনের নিকট । সমাজে ন্যায় 
বিচার প্রতিষ্ঠা করা ইসলামি রাষ্ট্রের 
অন্যতম দায়িত্ব। মানব রচিত 
আইনের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত বিচার 
ব্যবস্থায় মানবীয় দুর্বলতার দরুণ 
প্রকৃত সুবিচার বা ইনসাফ প্রতিষ্ঠা 
সম্ভব নয়। একমাত্র ইসলামি বিচার 
ব্যবস্থাই প্রকৃত ইনসাফ নিশ্চিত করতে 
পারে । 


মন্তব্য 
উপর্যুক্ত আলোচনার ভিত্তিতে একথা 
স্পষ্ট যে, বর্তমান সমাজ ও রাষ্্রীয় 
জীবনে যে বিষয়টি সবচেয়ে বেশী 
প্রয়োজন তা হলো ইসলামি বিচার 
ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা । বলার অপেক্ষা রাখে 
না যে, ন্যায়বিচার শান্তির চাবিকাঠি 
শব০9830109 ০ [998০০ 
ন্যায়বিচার নেই তো শান্তি নেই 
আজকের বিশ্বে অশান্তি ব্যাপক খুন 
খারাবী ও হানাহানির অন্যতম প্রধান 
কারণ সমাজে ইসলামি বিচার ব্যবস্থার 
প্রচলন না থাকা । মহানবী হযরত 
মুহাম্মদ (সা.)-এর পৃথিবীতে 
আগমনের পূর্বে সমগ্র বিশ্ব অভাবনীয় 
নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয় ও 
বিপর্যয়ের মুখোমুখি হয়ে পড়েছিল 
এবং তার আগমনের মধ্য দিয়ে সে 
বিশ্বমানবতা লাভ করে এক চিরন্তন ও 


সহকারী হিসেবে বদলী করেছিলেন । 


অত্যাধুনিক জীবন ব্যবস্থা । তারই 


এর কারণ ছিল বিচারপতি 
আগারওয়াল বিভিন্ন ডিটেনশনের 
মামলায় সরকারের বিরুদ্ধে রায় 
দিয়েছিলেন ৯২ 


মার্চ১৫ 


ইন্তেকালের পর খোলাফায়ে 
রাশেদীনের শান্তিময় শাসন ব্যবস্থায় 
বিশাল অবদান রাখে | বিজ্ঞানের চরম 
উৎকর্ষের এ যুগে বিশ্বমানবতা 


প্রতিনিয়ত যে অশান্তি ও দুর্নীতির 
কবলে পড়ে ক্রমশ নিঃশেষ হয়ে 
যাচ্ছে, সে ব্যবস্থার একমাত্র 
প্রতিষেধক হতে পারে খুলাফায়ে 
রাশেদীন-প্রবর্তিত দুর্নীতিমুক্ত ইসলামি 
বিচার ব্যবস্থা । যেখানে থাকবে না, 
কোনো রেষারেষি, হিংসা বিদ্বেষ, খুন, 
গুম, ধর্ষণ, টড দুর্নীতি, 
স্বজনপ্রীতি রাজনৈতিক 
বৈচানিরিভা টার আইলা রাড 
কেবল ক্ষমতাবান ও সবলের 
একছেটিয়া সম্পত্তি না হয়ে সমাজের 
সর্বশ্রেণীর মানুষের জন্য ন্যায় বিচারের 
নিশ্চয়তা তৈরি হবে । সমাজে প্রতিষ্ঠিত 
হবে শান্তি, স্থিতিশীলতা ও সর্বমানবিক 
নিরাপত্তা । গড়ে উঠবে জুলুম, শোষণ 
ও অবিচারমুক্ত সুন্দর সমাজ । তাই 
ইসলামই হচ্ছে শান্তি, প্রগতি ইনসাফ 
ও নিরাপত্তার রক্ষাকবচ | 


লেখক: প্রভাষক, ইসলামের ইতিহাস ও 
সংস্কৃতি বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় 


১ মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম, ইসলামী 
রাজনীতির ভুমিকা, পৃ. ১১৭ 
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মিঘঘরের ধবনি, হায়াত 

পাবলিকেশল, চট্টথাম (২০০৮ খি.), পৃ. 
২১০ 

+ মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম, ইসলামী 
রাজনীতির ভূমিকা, পৃ. ১১৩ 

৫ আল-কুরআন, সরা আল-মারিদা, ৫:৮ 

* মুসলিম, আাস-সহীহ, দারুল জীল ও দারুল 
খ. ১, পৃ. ৬৭, হাদীস: ২৯৪ 

+ মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম, আল- 
কুরআনে রহ ও সরকার, পৃ. ২২২ 

পড.আফ ম খালিদ হোসেন, আল্লাহর 


আইনের শাসন, পৃ. ১৩৯ 

৯ ড. আফ ম খালিদ হোসেন, আল্লাহর 
র শাসন, পৃ. ১৩৯ 

১ ড. আ ফ ম খালিদ হোসেন, আল্লাহর 
র শাসন, পৃ. ১৪০ 

১ মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম, ইসলামী 

রাজনীতির ভুমিকা, পৃ. ১১৪ 

৯২ মোহাম্মদ আবদুল হালিম, সংবিধান, 

সাংবিধানিক. আইন ও রাজনীতি: 


বাংলাদেশ এঁসঙ্, রিকো প্রিন্টার্স, ঢাকা 
(১৯৯৫ খি.), পৃ. ২৪৭ 
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দ্র তিল পাকিস্তানের বিখ্যাত 
হাকীম আখতার 
শাহ পয 


হাফেজ মাওলানা মুহাম্মদ 


০৮০০০০-৮৮০//-১৬০২৫52/5৪৮৪৮, 


জন্ম ও বংশপরিচয় 

মাওলানা শাহ হাকীম আখতার এরাই 
ভারতের উত্তর প্রদেশস্থ প্রতাপগড়ের 
“আটহিবা” নামক ছোট্ট গ্রামে ১৯২৮ 
সালে এক সন্ত্ান্ত মুসলিম পরিবারে 
জন্গ্রহণ করেন । তার বাবা মুহাম্মদ 
হুসাইন ছিলেন একজন সরকারি 
কর্মকতাঁ। তিনি ছিলেন মা-বাবার 
একমাত্র ছেলে । এছাড়া তার দুজন 
বোন ছিলেন । 


বাল্যকালে খোদাভীতির অবস্থা 
বাল্যকালেই তার মধ্যে বিকশিত হতে 
থাকে খোদাপ্রেমের অপুব 
নিদর্শনাবলি | তার বোন তাকে অনেক 
সময় দুআর জন্য মসজিদের ইমাম 
হাফেজ আবুল বরকাত ঞ্রঞ্রছি-এর 
কাছে নিয়ে যেত। তিনি ছিলেন 
হাকিমুল উম্মত আল্লামা আশরাফ 
আলী থানবী ঞ্ঞ্ইি-এর বিশিষ্ট 


শেষরাতে উঠে একটি মসজিদে গিয়ে 


তার অন্তরে আল্লাহর ভালোবাসার 
উদ্রেক হওয়া এ কথারই প্রমাণ বহন 
করে যে, তিনি জন্মগত অলী ছিলেন । 
চতুর্থ শ্রেণী পর্যন্ত উরদু শিক্ষা অর্জন 
বাসনা জাগ্ত হয় এবং স্বীয় পিতাকে 
দীনী শিক্ষা অর্জনের জন্য দারুল উলুম 
দেওবন্দ যাওয়ার অদম্য বাসনা ব্যক্ত 
করেন । কিন্তু তাকে মডেল স্কুলে ভর্তি 
করিয়ে দেওয়া হলো | এরপরও পার্থিব 
শিক্ষার প্রতি তার মোটেও আকর্ষণ 
ছিল না। 

যে সময় তিনি প্রাপ্ত বয়স্কও হননি, 
নিজ ঘর থেকে অনেক দূরে অনাবাদী 
জঙ্গলে একটি বিরাণ মসজিদে 
আল্লাহর ইবাদতে মশগুল থাকতেন 
এবং নির্জনে বসে আল্লাহর দরবারে 
কান্নাকাটি করতেন | মসজিদ থেকে 
অল্প দূরে কিছু মুসলমানের বসবাস 


খলীফা । সে সময়ের অনুভূতি তিনি 
এভাবে বর্ণনা করেন যে, সে সময় 


ছিলো, তিনি তাদের ওপর অবিরত 
মেহনত করতেন এবং তাদেরকে 


আমি মসজিদের দরজা-জানালা, 


নামাযের দাওয়াত দিতেন । অবশেষে 


মাটির প্রতি একটা আলাদা আকর্ষণ 
অনুভব করতাম এবং হযরত ইমাম 


আল্লাহর রহমতে পুরো গ্রামবাসী 
নামাধী হয়ে যায় এবং সেই বিরাণ 


সাহেব এরই থেকে খোদাপ্রেমের 
সুগন্ধি অনুভব করতাম এবং আমার 
পূর্ণ বিশ্বাস হয়ে গিয়েছিলো যে, এই 
লোকটি অবশ্যই আল্লাহর প্রিয় বান্দা । 
একটি অবুঝ শিশু, যার এখনো ভালো- 


মার্চ'১৫ 


মসজিদে নিয়মিত পাঁচ ওয়াক্ত 


তাহাজ্জুদের নামায আদায় করতেন 
এবং ফজর পর্যন্ত আল্লাহর দরবারে 
আহাজারি-রোনাজারিতে অতিবাহিত 
করতেন । কিন্তু এ সংবাদ যখন তার 
পিতা জানতে পারলেন তখন তাকে 
ঘরেই তাহাজ্জুদ আদায় করার জন্য 
বললেন । যেহেতু তিনি ছিলেন পিতার 
একমাত্র পুত্রসন্তান এবং রাতে জঙ্গলে 
চোর-ডাকাতের আনাগোনাও ছিল 
বেশি । তার এই অবস্থা দেখে তার 
পিতা তাকে মাওলানা বলেই সম্বোধন 
করতেন । 


মসনবী শরীফ 

থেকে উপকৃত হওয়া 
অপ্রাপ্তবয়সেই মাওলানা জালালুদ্দীন 
রুমী এ্ক্ছ-এর মসনবী শরীফের সাথে 
তার একটা অকৃত্রিম ভালোবাসা সৃষ্টি 
হয়ে গিয়েছিল । তার কুরআন মজীদের 
শিক্ষক খুবই আকর্ষণীয় সুরে মসনবী 
শরীফ পাঠ করতেন । কুরআন শরীফ 
আবেদন করতেন যে, হযরত অল্প 
মসনবী শরীফ থেকে পড়ে শোনান । 
তিনি খুব আবেগের সাথে মসনবী 


নামাযের জামাআত অনুষ্ঠিত হতে 


শরীফ পাঠ করে বালক আখতারের 


থাকে । সেই এলাকার লোকেরা তাকে 


মানসপঠে খোদাপ্রেমের ঢেউ 


পীর সাহেব বলে সম্বোধন করতো । 
বাল্যকালে অনেক সময় তিনি 


তুলতেন। তখন থেকে তার অন্তরে 
মাওলানা রুমী ঞঞ্ছ-এর প্রতি অপার 
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শ্রদ্ধা-ভক্তির সৃষ্টি হয় এবং মসনবী 
শরীফ বোঝার জন্য তিনি ফারসি ভাষা 
শিখা আরম্ভ করলেন। তিনি প্রায়ই 
বলতেন যে, আমার অন্তরে সর্বপ্রথম 
খোদাপ্রেমের মশাল প্রজ্জবলিত করেছেন 
মাওলানা রুমী পরল এবং তিনিই 
আমার সর্বপ্রথম আধ্যাত্মিক রাহবার | 


ইউনানী চিকিৎসা অর্জন 

সপ্তম শ্রেণীর পর তার পিতা তাঁকে 
জোরাজোরি করে আলীগড় তিবিবয়া 
কলেজে ভর্তি করে দিলেন এবং 
ইউনানী বিদ্যায় পারদর্শী হওয়ার জন্য 
ইলাহাবাদে চলে যান । তিনি সেখানে 
নিজ ফুফুর কাছে অবস্থান করতেন 
ওখান থেকে একমাইল দুরে 
মরুভূমিতে একটি মসজিদ ছিল, যা 
জিনের মসজিদ হিসেবে পরিচিত 
ছিলো । সেখানে তিনি মাঝে-মধ্যে 
গিয়ে আল্লাহর আরাধনায় মগ্ন হতেন 
তিনি প্রায়ই সময় বলতেন যে, আল্লাহ 
তাআলা আমার পিতাকে উত্তম 
প্রতিদান দান করুন, তিনি আমাকে 
ডাক্তারিবিদ্যা শিক্ষা দিয়েছেন, যা 
এখন আমার 


আকস্মিক মৃত্যুর সংবাদে হতবিহবল 


খলীফা শাহ আবদুল গনী ফুলপুরী 


হয়ে পড়লেন । তার ওপর যেন কষ্টের 
পাহাড় ভেঙে পড়লো । কিন্তু তিনি 
নিজেকে সামলে নিলেন এবং পিতার 
কবরের ওপর দাড়িয়ে নিজের শেষ 
অবস্থার কথা চিন্তা করতে লাগলেন 
এবং মনকে প্রবোধ দিলেন যে 
আল্লাহর ফয়সালার ওপর সন্তুষ্ট 
হওয়ায় বান্দার জন্য উচিত | 


আধ্যাত্মিক রাহবারের খোঁজে 

থানবী এক্ই-এর মৃত্যুর পর তিনি 
থানবী সিলসিলার এমন এক 
রাহবারের সন্ধান করতে লাগলেন, যার 
সান্িধ্যে অবশিষ্ট জীবন কাটিয়ে দেওয়া 
যাবে । তখন ইলাহাবাদে শাহ ফজলুর 
রহমান গঞ্জেমুরাদাবাদী এ্রজ্ি-এর 
সিলসিলার এক বুযুর্গ শাহ মুহাম্মদ 
আহমদ প্রতাপগড়ি ঞজ্ই-এর সানিধ্যে 
তিনি উপস্থিত হতেন এবং প্রত্যেকদিন 
আসর থেকে প্রায় রাত ১১ টা পর্যন্ত 


হইছি অবস্থান করেন। তিনি যখন 
ফুলপুরী ঞ্রক্ই-এর আধ্যাত্মিক সাধনা 
সম্পর্কে অবগত হলেন তখন তার প্রতি 
একটা আলাদা আকর্ষণ অনুভব 
করলেন এবং তাকে তার জীবনের 
আধ্যাত্মিক রাহবার হিসেবে মনোনীত 
করতে মনস্থ করলেন । এরপর হাকীম 
আখতার ক্ষ শায়খকে চিঠির মাধ্যমে 
নিজের মনের আকুতি প্রকাশ 
করলেন । ফুলপুরী ক্ষ তাকে নিজের 
শিষ্য হিসেবে গ্রহণ করে নিলেন এবং 
তাকে বিভিন্ন যিকর-আযকার, দুআ- 
দরুদের অযীফা দিলেন । 


রাহবারের সান্নিধ্যে 
তিনি স্বীয় শায়খের সান্নিধ্যে যেতে 
অস্থির হয়ে পড়লেন । কিন্তু কিছু 
অসুবিধার কারণে তাড়াতাড়ি তার 
দরবারে যাওয়া সম্ভবপর হয়ে উঠেনি 
সেসময় তিনি নিজ মহল্লার একটি 


হযরতের খেদমতে অতিবাহিত 
করতেন । হযরত আহমদ এরা 


পাশবর্তী অনাবাদি মসজিদে গিয়ে 
শায়খের অযীফা পূর্ণ করতেন 


একজন সাত্যিকার অর্থে আল্লাহর ওলী 


অবশেষে সেই মাহেন্দ্রক্ষণ উপস্থিথ 


ছিলেন । হাকীম আখতার রক যদি 


অনেক উপকারে কোনদিন তার কাছে রাত্রে অবস্থান 
আসছে । হাকীম আখতার এ্রঞ্ছি করতেন তখন তিনি ঘর থেকে 
বিছানাসহ চলে আসতনে । তিনি 


ছিলেন হাকীম মুহাম্মদ আজমল খানের 
ছাত্রের ছাত্র । 


চিঠির মাধ্যমে হযরত থানবী 
লক্ট-এর সাথে যোগাযোগ 
হাকীমুল উম্মত হযরত থানবী এরা 
এর প্রসিদ্ধ ওয়াষের গ্রন্থ রাহাতুল 
কুলুব অধ্যয়ন করার পর তার মধ্যে 
খোদাপ্রেম জাগ্রত হয় । তখন তিনি 
থানবী ঞ্ক্ষই-এর কাছে চিঠির মাধ্যমে 
বায়আত হওয়ার ইচ্ছা _ প্রকাশ 
করলেন । কিন্তু প্রতিউত্তরে চিঠি এলো 
যে, হযরত খুবই অসুস্থ | হযরতের যে 
কোন খলীফার সাথে ইসলাহী সম্পর্ক 
করে নিন। এর কিছুদিন পর থানবী 
ই-এর ইন্তিকাল হয় । 

যেদিন তিনি তিবিবয়া কলেজে 


বলতেন, আমার কাছে আরও অনেক 
বড়-বড় আলেমরা আসেন, কিন্তু আমি 
আপনি ব্যতিত কারো জন্য ঘর থেকে 
বিছানা নিয়ে চলে আসি না। এক 
চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন যে, আমি 
পৃথিবীতে আপনাকেই সবচেয়ে বেশি 
মুহববত করি | মুফতী মাহমুদুল হাসান 
গাঙ্গুহী এছ থেকে বর্ণিত আছে যে, 
মাওলানা আহমদ প্রতাপগড়ি এ 
নকশবন্দী সিলসিলার একজন 
উচুমাপের বুযুর্গ ছিলেন এবং প্রায় 
কুতুবপর্যারে ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তিনি 
একজন উচ্চমানের কবি ও ছিলেন । 


বায়আত 
হাকীম আখতার লজ জানতে 


হলো । তিনি কুরবানের ঈদের সময় 
স্বীয় মাতা থেকে অনুমতি নিয়ে 
ফুলপুরের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন 
এবং ঠিকই ঈদের দিন সেখানে 
পৌছলেন | তখন তার তনু-মনে অন্য 
ধরনের শিহরণ অনুভূত _ হচ্ছিলো । 
তখন ফুলপুরী একি টুপি মাটিতে 
রেখে চুল এলোমেলো অবস্থায় কুরআন 
তিলাওয়াতে ব্যস্ত ছিলেন। যখন 
ফুলপুরী এজি তার দিকে মনোযোগী 
হলেন, তখন তিনি বললেন যে, আমি 
মুহাম্মদ আখতার, প্রতাপগড় থেকে 

য় নফসের সংশোধনের জন্য 
উপস্থিথ হয়েছি। ৪০ দিন এখানে 
অবস্থান করার ইচ্ছা আছ। ফুলপুরী 
পল তার এক ছেলেকে হাকীম 
আখতার এ্ঞ্-এর থাকা-খাওয়ার 
ব্যবস্থা করার নির্দেশ দিলেন ৷ এরপর 
স্বীয় শায়খের সান্নিধ্যে অবিরত ১৭ 
বছর কাটিয়ে দিলেন। এর মধ্যে ১০ 


পড়াশোনা সমাপ্ত করে ফুফুর বাড়িতে 


পারলেন যে, ফুলপুরে হাকীমুল উম্মত 


আসলেন, সেদিন তিনি পিতার 
মার্চ'১৫ 


থানবী এ্রক্ষ-এর একজন বিশিষ্ট 


বছর স্বীয় শায়খের খেদমতে নিজেকে 
সম্পূর্ণ বিলীন করে দিয়েছিলেন । 
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শায়খের ভালোবাসা 
এবং কষ্ট-মুজাহাদা 
তিনি শেষ রাত্রে উঠে স্বীয় শায়খকে 
অজু করাতেন এবং শায়খ যখন 


ইবাদতে লিপ্ত থাকতেন তখন তিনি 
একটু পিছনে বসে থাকতেন, যাতে 
স্বীয় মুরশিদের ইবাদতে বির না ঘটে । 
যতক্ষণ তিনি ইবাদতে লিপ্ত থাকতেন, 
ততক্ষণ তিনি বসে থাকতেন । ফুলপুরী 
লই তাহাজ্জুদ থেকে দুপুর পর্যন্ত 
প্রতিদিন প্রায় সাত ঘণ্টা ইবাদত 
করতেন । দুপুরে পীর-মুরিদ একসাথে 
আহার করতেন । পুরো দশ বছর 
সকালে কোন নাস্তা করেননি ৷ কেননা 
ফলপুরী একি বার্ধক্যজনিত কারণে 
সকালে নাস্তা করতে পারতেন না। 
ফুলপুরী লট বলতেন, আখতার 
আমার পিছনে এভাবে লেগে থাকে, 
যেমন দুপ্ধপোষ্য বাচ্চা মায়ের পেছনে 
লেগে থাকে । হাকীম আখতার এ 
স্বায় শায়খের প্রতিটি ওয়ায-নসীহত 
খব গুরুত্বসহকারে লিপিবদ্ধ করতেন । 
ফলে হযরত ফলপুরী ল্ই-এর 
ওয়াজ-নসীহতগুলো প্রায় হাকীম 
আখতার ঞ্ঞ্ছ-এর মাধ্যমে জনসম্মুখে 
প্রকাশ পেয়েছে। হযরত ফুলপুরী 
রহ্ছি-এর জীবদ্দশায় অনেকগুলো 
্রন্থই পকাশিত হয়েছে। তার মধ্যে: 
মারেফাতে ইলাহিয়া, মাই'য়্যাতে 
ইলাহিয়্যা, বরাহিনে কাতে'আ, শরাব 
কি হুরমত, মলফুজাতে শাহ আবদুল 
গনী; সবগুলো গ্রন্থই হাকীম আখতার 
ক্ই-এর হাতে লিখিত । 


দীনী শিক্ষা অর্জন 


মার্চ১৫ 


বায়তুল উলুম মাদরাসায় দীনী শিক্ষা 
অর্জন করেন। কিছু সাথী পরামর্শ 
দিলো যে, তুমি দারুল উলুম দেওবন্দে 
চলে যাও। কিন্তু তিনি পরিস্কার 
অস্বীকার করে দিলেন এই বলে যে, 
সেখানে আমি শায়খের সোহবত থেকে 
মাহরুম হবো। কুদরতের কী 
কারিশমা, দেওবন্দের অনেক বড়-বড় 
আলেমরা হযরতের সোহবতে নিজেকে 
ধন্য করেছেন । তিনি দরসে নেজামীর 
আট বছরের নেসাব মাত্র চার বছরে 
সমাপ্ত করেন । বুখারী শরীফের কয়েক 
পারা স্বীয় শায়খের কাছে পড়েছেন । 
তার শায়খ শাহ আবদুল গনী রাহি 
ছিলেন হযরত রশীদ অহমদ গাঙ্গুহী 
রকটি-এর ছাত্রের ছাত্র । 


হাকীম আখতার এক্ট-এর 
সাধাসিধে জীবনযাপন 

তিনি আজমগড়ের নিকটবর্তী কোটলা 
নামক গ্রামের একটি মেয়েকে বিয়ে 
করেন । মেয়েটি ছিলো তার থেকে 
প্রায় দশ বছর বড় । কিন্তু পুরো গ্রামে 
তার দীনদারি-পরহেজগারি প্রসিদ্ধ 


আমাকে বলেছিলো যে, আপনি 
আমাদের যা খাওয়াবেন, যা পরিধান 
করাবেন, আমরা তাই খাবো এবং 
পরিধান করবো । কোনদিন আপনার 
কাছে অপ্রয়োজনীয় জিনিসের আবদার 
করবো না । হযরত বলতেন যে, সে 
তার ওয়াদা পূর্ণভাবেই বাস্তবায়ন 


কিছুর আবদার করেনি । দুনিয়ার প্রতি 
তার কোন আকর্ষণ ছিল না বললেই 
চলে । অধিকাংশ সময় সে কুরআন 
তেলাওয়াতে ব্যত্ত থাকত । হযরত 
ফুলপুরী এল বলতেন আখতার তো 
অবশ্যই বুযুর্গ । তার স্ত্রীও তার থেকে 
কম নয় | ১৯৬০ সালে শাহ ফুলপুরী 
ক্ষ যখন পাকিস্তানে হিজরত করেন 
তখন তিনিও তার সাথে পাকিস্তান চলে 
আসেন । কিন্তু নিজের স্ত্রী ও ছেলে 
হাকীম মুজহের মিয়াকে [তিনি তখন 
শিশু ছিলেন] হিন্দুস্তানে রেখে আসেন । 
এক বছর পর্যন্ত আর্থিক অস্বচ্ছলতার 
কারণে তাদেরকে পাকিস্তানেও নিয়ে 
আসতে পারেননি এবং নিজেও 
হিন্দুস্তান যেতে পারেননি । এই এক 
বছর হযরতের স্ত্রী অনেক কষ্ট করে 
সংসার চালিয়েছেন । হযরত বলতেন 
যে, আমার মতে সে এ যুগের রাবেয়া 
বসরী। তার মৃত্যুর কয়েকদিন পূর্বে 
পুরো গ্রামে এক ধরনের সুগন্ধি ছড়িয়ে 


ঞ্রক্ছই-এর মৃত্যুর পর মাওলানা শাহ 


ছিল । তিনি প্রায় বলতেন যে, শায়খের 


আবরারুল হক হারদুয়ী এ্জ্ছ-এর 


দরবারে দীর্ঘদিন অবস্থান করাটা তার 
কারণেই সম্ভব হয়েছে । তীর স্ত্রী যখন 


সাথে আধ্যাত্মিক সম্পর্ক স্থাপন করেন 
এবং দু'বছর পর স্বীয় শায়খ থেকে 


শায়খের সাথে তার গভীর সম্পর্ক 


খিলাফত লাভে ধন্য হন। এর 


দেখতে পেল, তখন তাকে আনন্দচিত্তে 


অনেকদিন পূর্বে তিনি স্বপ্নে 


অনুমতি দিয়ে দিল যে, আপনি যতদিন 


দেখেছিলেন যে, হযরত ফুলপুরী এই 


ইচ্ছা ততদিন সেখানে অবস্থান করুন । 


হযরত আবরারুল হক এ্কই-কে 


তিনি বলতেন যে, আমার স্ত্রী দীনের 


সম্বোধ করে বলছেন, আপনি 


ব্যাপারে আমাকে পূর্ণ সহযোগিতা 
প্রদান করেছে। সে প্রথম দিনই 


আখতারকে খিলাফত দিয়ে দিন | এ 
স্বপ্নের ব্যাখ্যা অনেকদিন পরই প্রকাশ 
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পেল । হযরত হারদুয়ী এছ বলতেন 


কশকুলে মারিফাত, ১৮. সফরনামায়ে 


যে, আমরা কিতাবে পড়েছি যে, সাত- 
উত্তাদের এরকম এরকম সেবা করত, 
কিন্তু সেগুলো স্বচক্ষে অবলোকন করার 
সুযোগ হয়নি । হাকিম আখতারকে 
দেখার পর আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস হলো 
যে, আগেকার যুগে বাস্তবেই ছাত্ররা সে 
রকম সেবা করতো । 

হাকীম আখতার এঞ্রঞ্চছ-এর লিখিত 
মাআরিফে মসনবী অধ্যয়ন করার পর 
শায়খ সাইয়েদ মুহাম্মদ ইউসুফ ইবনে 
নূরী এ্রঞ্ষছি বলেছিলেন যে, হাকীম 
মুহাম্মদ আখতারের লিখিত অনবদ্য 
গ্রন্থ মাআরেফে মসনবী, মাআরেফে 
আখতার অধ্যয়ন করার পর লেখক 
সম্পর্কে আমার এত উচ্চ ধারণা সৃষ্টি 
হয়েছে যে, যা কল্পনা করাও অসম্ভব । 
মাওলারা বিননুরী ঞ্ক্ছ ফারসি মসনবী 
অধ্যয়ন করার পর মন্তব্য করেছিলেন 
যে, আপনি আর মাওলানা রুমীর মধ্যে 
কোন পার্থক্য নেই । 


লিখনীর ময়দানে 

সরব পদচারণা 

হযরত হাকীম আখতার ঞ্ঞক্ষই-এর 
লিখিত গ্রন্থ, মাওয়াঘিরে সংখ্যা দুশোর 
কাছাকাছি । যা ইতিমধ্যে আরবি, 
উরদু, হিন্দি, পশতু, তুর্কি, চাইনিজ, 
মালয়েশিয়ানভাষাসহ পৃথিবীর বিভিন্ন 


ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে । 


হাকীম আখতার এ্রক্ছ-এর 
বা কা 

১. খাযায়িনুল কুরআন, ২. খাযায়িনুল 
হাদীস, ৩. খাযায়িনে ৪ ওয়া 
তরীকত, ৪. খাযায়িনে মারিফাত ওয়া 
মুহাববত, ৫. মাআরিফে রববানী, ৬. 
মাওয়াহিবে রববানিয়া, ৭. মাআরিফে 
শমসে তিবরিষী, ৮. দরসে মসনবী, ৯. 
মারিফাতে ইলাহিয়া, ১০. ফগান রুমী, 


হারামাইন শরীফাইন, ১৯, 
সফরনামায়ে রেঙ্গুন ওয়া ঢাকা, ২০. 
বাতী উনকী উয়াদহীন্দী, ২১. 
২২. ফয়যানে 


২৫. 
বদনজরী কি সওদা নুকসানাত, ২৬. 
অলীয়ুল্লাহ বানানে ওয়ালে চার আমাল, 
২৭. পিয়ারে নবী ্রঞ্জঈ কি পিয়ারী 
সুন্ূতী, ২৮. কওমিয়্যত ওয়া ছুবায়্যিত 
কে তাআস্সুব কি ইসলাহ, ২৯. 
সফরনামায়ে লাহোর, ৩০. হুকুক ওয়া 
আদাবে শায়খ, ৩১. ইসলাহে 
আখলাক, ৩২. মা'মুলাতে সুবহে ওয়া 
শাম, ৩৩. হারামাইন 955 মে 
হুযুরী কে আদাব, ৩৪. 
তযকীয়াযে নফস, ৩৫. রা 
আওর ইশকে মজাী কি তবাহকারিয়া, 
৩৬. হুসনে খাতিমা কে সাত মুদাল্লাল 
নুসখে, ৩৭. এক মিনিট কা মাদরাসা, 
৩৮. তলকীনে সবরে জমীল, ৩৯. 
নেকাহ কে বাদ মজাদার যিন্দেগি ও 
৪০. হুসুন পুরুস্তী আওর ইশকে 


নির্দেশে মতে গুলশনে ইকবাল 
করাচিতে খানেকাহে এমদাদিয়া 
আশরাফীয়ার ভিত্তি রাখেন এবং 
নাজেমাবাদ থেকে গুলশনে ইকবাল 
চলে আসেন । এরপর সেই খানেকার 
মধ্যেই আশরাফুল মাদরীস নামে 
একটি মাদরাসা এবং মসজিদে 
আশরাফ প্রতিষ্ঠা করেন । যা এখনো 
পুরো বিশ্বের দীনের কেন্দ্রভূমি হিসেবে 
প্রসিদ্ধি লাভ করেছে । সেই খানেকার 
একটি শাখা করাচির সিন্ধু প্রদেশে 
প্রতিষ্ঠা করা হয়। যেখানে প্রতি 
রবিবার ফজরের পর হযরতের বয়ান 
হত । কখনো-কখনো তিনি সেখানে 
কয়েকদিন অবস্থান করতেন । সেখানে 
সাত-আট বছর পূর্বে একটি দৃষ্টিনন্দন 
মসজিদ তৈরি করা হয় এবং জামিয়া 
আশরাফুল মাদারিস নামে চার হাজার 
গজের একটি জামিয়ার ভিত্তিপ্রস্তর 
রাখা হয়। 


২০ রবীউল আউয়াল ১৪২০ হিজরী 
মোতাবেক ৫ জুলাই ১৯৯৯ ইংরেজি | 


মজাযী কী তবাহকারীয়া আওর উনকা 
ইলাজ। 


১. আল্লাহর রহমতে কেউ আমার কাছে 
কর্জ পাবে না। 


হযরত হাকীত আখতার এ্রক্ই-কে তার ২.আমি অসীয়ত করছি সর্বপ্রথম 
শায়খ শাহ আবরারুল হক এজি আমার জন্য, আমার পরিবারবর্ণের 
ভারতের দক্ষিণ হায়দারাবাদে আরিফ জন্য, এবং আমার সকল 


বিল্লাহ উপাধি দিয়েছিলেন । 


স্বপ্নে সুসংবাদ 

বিটেনের মুফতী যুবাইর এবং মাওলানা 
মুহাম্মদের মাতা ঠিক সেই সময় একটি 
স্বপ্ন দেখলেন, যখন হাকীম আখতার 
ল্রকই-এর মৃত্যু হল। তিনি স্বপ্ন 
দেখলেন যে, হুযুর ্র্ঈ নিজর পবিত্র 
হাত দ্বারা হাকীম আখতার এক্সছ-এর 
হাত ধরে তাকে জান্নাতুল বকীর দিকে 
নিয়ে যাচ্ছেন । 


১১. রুহ কী বিমারিয়া আওর উনকা ীনেকাহে এমদাদিয়া 
ইলাজ, ১২. তরবিয়তে আশিকানে আশরাফিয়া গুলশনে 
খোদা (৩ খণ্ড), ১৩. ইরশাদাতে ইকবাল, করাচির ভিত্তি 
দরদে দিল, ১৪. পরদেছ মে তিনি প্রথমে করাচি টাউনের 
তযকিরায়ে ওয়াতন, ১৫. মাআরিফে নাজেমাবাদে অবস্থান করতেন । 
মসনবী, ১৬. বরাহীনে কাতি'আ, ১৭. অতপর শাহ হারদুয়ী ঞ্্ই-এর 


মার্চ১৫ 


শুভাকাংখীর জন্য যে, সর্বাবস্থায় 
আল্লাহর সন্তুষ্টিকে প্রাধান্য দিবে 
এবং এক নিঃশ্বাসের জন্যও 
আল্লাহর অসস্তুষ্টি কিংবা হারাম 
কাজে লিপ্ত হবে না। যদি কোন 
সময় নফসের প্ররোচনায় হারাম 
কাজে লিপ্ত হয়ে যাও, তবে সাথে- 


কোন 


আল্লাহঅলা ব্যক্তিকে নিজের 
জীবনের মুরশিদ হিসেবে গ্রহণ করে 
নিবে। 


৪. ধন-সম্পদের ব্যাপারে আল্লাহকে 
অত্যন্ত ভয় করবে এবং যে কোন 
সমস্যায় অবশ্যই অভিজ্ঞ আলেমের 
শরণাপন্ন হবে। 
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৫.আমার সব গ্রন্থের প্রচার-প্রসারে 
সবসময় গুরুত্ব প্রদান করবে। 
যাতে সদকাওয় জারিয়া হিসেবে 
কিয়ামত পর্যন্ত অবশিষ্ট থাকে এবং 
আমার সন্তানরা যাতে সারাজীবন 
দীনের সেবায় রত থাকে । 

৬. যেখানেই আমার মৃত্যু হবে 
সেখানেই দাফন করে দেবে । 

৭.সবসময় আমার জন্য তিনবার সূরা 
ইখলাস পড়ে ইসালে সওয়াব করবে 
এবং আমার গুনাহের জন্য আল্লাহর 


সাহেবযাদা) সাহেব পড়াবেন | 

৯. আমাকে খুব তাড়াতাড়ি দাফন করে 
দিবে। সুন্নাত অনুযায়ী কবরে 

আমাকে কিবলামুখী করে শোয়াবে । 

সব ধরনের বেদআন-কুসংস্কার 

থেকে বিরত থাকবে । 


অসুস্থতা থেকে পরপারের 

পথে (জৌবন সায়াহে) 

১৪২১ হিজরীর ২৭ সফর মোতাবেক 
২০০০ সানের ৩১ মে ইশার নামাযের 
পূর্বে হাকীম আখতার সাহেব 
প্যারালাইসিসে আক্রান্ত হন। তখন 
থেকে নিয়ে ১৪৩৪ হিজরীর ২৩ রজব 
মোতাবেক ২০১৩ সনের ২ জুন পর্যন্ত 
দীর্ঘ সময় অসুস্থতায় ভোগা সত্তেও 
কখনো শেকায়ত করেননি ৷ 


নোট: প্যারালাইসিসে আক্রান্ত হওয়া 
সত্ত্বেও ২০০০ সাল থেকে ২০০৮ সাল 
পর্যন্ত বিভিন্ন রাষ্ট্রে সফর 
অব্যাহত রেখেছিলেন । যেমন- সউদি 
আরব, সাউথ আফ্রিকা, বাংলাদেশ, 
বিটেন এবং দেশের অভ্যন্তরে অনেক 
শহরে সফর করেছেন। অসুস্থতার 
তেরো বছরে চার বার এত অসুস্থ হয়ে 
পড়েছিলেন যে, ভক্তরা তার জীবনের 
আশাই ছেড়ে দিয়েছিলো । 

১৪৩৪ হিজরীর ২৩ রজব মোতাবেক 
২০১৩ সনের ২ জুন, রোববার, ৯০ 
বয়সে মাগরিবের পর বর্ণাঢ্য জীবনের 
অধিকারী এই মহান ব্যক্তিত্ব পৃথিবী 
ছেড়ে পরপারের উদ্দেশ্যে পাড়ি 
জমান । 


মার্চ১৫ 


২০১৩ সনের ২ জুন রোববার সকাল 
থেকেই হযরতের স্বাস্থ্য অবনতির 


খানেকাহে এমদাদিয়া আশরাফিয়া, 
সিদধুর বুজ সোসাইটিতে হুযুরের লাশ 


দিকে যাচ্ছিলো । পুরো কামরায় 
হযরতের বিশেষ ডাক্তার যিনি পুরো 
তেরো বছর হুযুরের চিকিৎসায় 
অতিবাহিত করেছেন ডাক্তার 
আমানুল্লাহ এবং ডাক্তার আইয়ুব 
তারাও প্রায়ই আশা ছেড়ে দিয়ে 
ফেললেন এবং ক্রন্দন করতে 
লাগলেন । হযরত মুজহের মিয়া 
কম্পমান হস্ত এবং অশ্রুসিক্ত নয়নে 
অক্সিজেনের মা্ষে জোরে চাপ 
দিচ্ছিলেন, যাতে হযরত অক্সিজেন 
নিতে পারেন । মাস্ক কখনো ইসমাইল 
সাহেব আবার কখনো ইসহাক সাহেব 
নিতেন । মাগরিবের নামাযের পরপর 
সন্ধ্যা ৭ টা ৪০ মিনিটের সময় শায়খুল 
আরব ওয়াল আজম আরেফ বিল্লাহ 
হযরত মাওলানা শাহ হাকীম মুহাম্মদ 


র হযরত 
গোলাম মুহাম্মদ, মাওলানা জলীল 
আহমদ, মুফতী ইরশাদ, হযরতের 
পৌত্র মাওলানা ইসহাক, হাফিজ 
জিয়াউর রহমান এবং মোতাহের 
মাহমুদ হযরতের গোসল সম্পন্ন 
করেন। যতই সময় অতিবাহিত 
হচ্ছিলো ততই হযরতের চেহারা 
পূর্ণিমার চাদের ন্যায় উজ্জ্বল হচ্ছিলো । 
সোমবার সকাল থেকেই মানুষের ভীড় 
বাড়তে লাগলো । মাওলানা শাহ 
করালেন এবং অত্যন্ত আবেগ মিশ্রিত 
কণ্ঠে মোনাজাত করতে লাগলেন । 
তখন মানুষের কান্না আর আর্তচিৎকারে 
আকাশ-বাতাস ভারি হয়ে উঠছিলো । 
ফজরের পর বারবার ঘোষণা করা 
হচ্ছিলো যে, আপনারা সিন্ধুর বুজ 
সোসাইটিতে চলে যান। জানাযার 
নামায ওখানেই অনুষ্ঠিত হবে । কিন্তু 
কেউ যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলো 
না। 


সোমবার: সকাল ৮টা 


মোবারক তার কামরায় রাখা হয় 
বারবার ঘোষণা করা হচ্ছিলো, 
আপনারা কোনধরণের ফটোগ্রাফি 
একেবারেই করবেন না। অন্যথায় 
মোবাইল অথবা ভিডিও ক্যামেরা নিয়ে 
নেওয়া হবে । যেদিকে চোখ যায় শুধু 
মানুষ আর মানুষ । তখন পুরো এলাকা 
পরিণত হয়েছিলো জনসমুদ্রে ৷ পুরো 
মাদরাসায় তিল ধারণের ঠাই ছিল না । 


সকাল ৮.৫৭ মিনিট 
মাওলানা শাহ মুজহের সাহেব কামারত 
অবস্থায় জানাযার নামায পড়ালেন । 


পাশেই ছিলো হযরতের ব্যক্তিগত 
কবরস্থান ।  পূর্বপরামর্শ অনুযায়ী 
হযরতের পৌত্র মাওলানা হাফিজ 
ইবরাহীম এবং আরেক পৌত্র মাওলানা 
নামলেন এবং 
য় দাদাকে কবরে 
শোয়ালেন ৷ লাখো মানুষের চোখের 
পানিতে নিজস্ব কবরস্থানেই তাকে 
দাফন করা হয় । এভাবেই ঝরে গেল 
আশরাফি কাননের আরেকটি পুষ্প। 
যে ফুলের সৌরভে মুখরিত হয়েছিলো 
দেশ-বিদেশ, যার সুগন্ধি মুগ্ধ 
করেছিলো পুরো মুসলিম উম্মাহকে । 
পরিশেষে হে আল্লাহ! হে মহামহিম! 
আপনার এই প্রিয় বান্দাকে জান্নাতুল 
ফেরদাউসের উচ্চাসনে সমাসীন 
করুন । আপনারই এক প্রিয় বান্দা ড. 
আকাশ যেন তাদের সমাধিতে শিশির 
করে বর্ষণ/সেই ঘরের যেন যতন করে 
চিরকাল সবুজের আবরণ । 

আমরা মরহুমের শোকসম্তপ্ত পরিবার- 
পরিজনের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা ও 
সহমর্মিতা জানাচ্ছি । আল্লাহ তাআলা 
আমাদের সকলকে তাদের পদাঙ্ক 
অনুসরণ করার তওফীক দান করুন । 
| 
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লেখালেখির 
নিয়ম-কানুন-€৫ 


মূল: হাকীমুল উম্মত হযরত আশরাফ 
আলী থানভী রেহ.) 


অনুবাদ-সম্পাদনা ও সমন্বয় 
মুহাম্মাদ হাবীবুল্লাহ 
ভূমিকা 


(পৃথিবীর বিস্তৃত বলয়জুড়ে যেসব মহান ব্যক্তিত্বদেরকে সুধিসমাজের কাছে নতুন করে পরিচিত করবার দরকার নেই 
সেসবের অন্যতম হলেন হাকীমুল উম্মত ও মুজাদ্দিদুল মিল্লত হযরত আশরাফ আলী (রহ.)। তীর ব্যক্তিত্ব ও জ্ঞান-গরিমার 
মতো তার রচনার আধিক্য, বৈশিষ্ট্য ও এহণযোগ্যতার কথাও সর্বজনবিদিত । 

বড় বিস্ময় জাগে যে, ধ্মীয় ও সামাজিক বিষয়ের পাশাপাশি তিনি লেখালেখি বিষয়েও অত্যন্ত গুরুতৃপূর্ণ কিছু দিকনিদের্শনা 
রেখে গিয়েছেন তার রচিত বই-পুস্তকে, ওয়াজ ও মালফুজাতে ॥ এসব নিদের্শনা ছড়ানো মুজোর মতো বিকিরিত হয়ে আছে 
তার ৩২ খণ্ডে বিস্তৃত খুতবাত-সংকলন এবং ৩০ খণ্ডে বিস্তৃত মালফুজাত-সংকলনে । তাছাড়াও হযরতের বিভিন্ন রচনা 
থেকে জায়দ মোজাহের নদভী করুক সংকলিত (4,১৫৮ -£70) বইয়েও এ বিষয়ে বেশকিছু দিকনিদের্শনব 
পাওয়া গেছে । বিষয়ের গুরুত্বের দিকে লক্ষ্য করে আমরা কয়জন বন্ধু মিলে মূল উরু থেকে সেসব সংক্ষিপ্ত ও খও 
নিয়মকাননুগুলো অনুবাদ করে ফেলি । অনুদিত নিয়মকানুনসমূহের কয়েক টুকরো পাঠকদের কাছে পরিবেশন করা হলো । 
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প্রতিটি অংশের শেষে অনুবাদকের নাম নিদের্শ করা হয়েছে । - সংকলক ও অনুবাদ-সমন্বয়ক) 


একজন দীনদার ও জ্ঞানী 
সম্পাদকের আগমন 

নব-আগন্তৃক এক ভদ্রলোক বৈঠকের 
শুরুতে হজরতের সঙ্গে আলাপ করেন 
এবং ফিরতি গাড়িতেই তিনি চলে 
যান। চলে যাওয়া পর হজরত 
লোকজনকে বৈঠকের বিষয়ে অবহিত 
কররেন। সভার সদস্যবর্গ এসে 
পৌছালে তিনি বলেন, আজকে এক 
অতিথির জন্য সভার অবগতিতে একটু 
দেরি হয়ে গেল। আলীগড় থেকে 
একটি সাময়িকী বের হয়, অথবা 
পত্রিকাও হতে পারে, এখন ভালো 
মতে স্মরণে নেই | এ ভদ্রলোক সেটার 
সম্পাদক | তার এক প্রশ্নের জবাবে 
আমি কিছু আলোচনা করি। তিনি 
বললেন, এ মুহুর্তের আলোচনা দ্বারা 
আমি অনেকগুলো প্রশ্ন করা থেকে 
বেঁচে গেলাম | এখন যা যা মাথায় ছিল 
সবগুলোর জবাব পেয়ে গেছি। তিনি 
আরও বললেন, যদি অনুমতি হয় 


মার্চ১৫ 


আলোচনাগ্ডলো ছেপে দেই? আমি 


ছাপা হয় তা জানা যাবে, ততক্ষণ 


বললাম, প্রথমে অনুলিখন করে 


পর্যন্ত নিজের প্রবন্ধ দেওয়া সমীচীন 


আমাকে দেখিয়ে নেবেন । বললেন, 
ইনশআল্লাহ কোনো বিচ্যুতি ঘটবে না । 
আমি বললাম, যদি আমার নামে 
ছাপতে চান, তবে তা অবশ্যই 
আমাকে দেখিয়ে নিতে হবে । কারণ 
অনেক সময় একটা শব্দের 
পরিবর্তনেও বহু কিছু এলোমেলো হয়ে 


যায় ।১ 
মু. সগীর আহমদ চোধুরী) 


লেখালেখি করা উচিত? 

সিন্ধু থেকে হযরতের কাছে এই মর্মে 
একটি চিঠি এসেছিলো যে, এখানে 
একটি পত্রিকা বের হয় | সে পত্রিকায় 
নিজের কোনো লেখা বা কোনো ওয়াজ 
দিলে, ধারাবাহিকভাবে তা প্রকাশ করা 
হবে । তখন হযরত বললেন, যতক্ষন 
না ওই পত্রিকায় কোন ধরনের প্রবন্ধ 


হবে না, কেননা লেখা দিলে একথা 
প্রমাণ হয় যে, এই পত্রিকা সে সমর্থন 
করে । সমর্থন করে বলেই তো তিনি 
লেখা দিয়েছেন ।২ 

!বেলাল মসরার। 


চিন্তাভাবনা ও দুআ 

তাফসীরে বায়ানুল কুরআনের কোনো 
কোনো আয়াতে তাফসীর লেখার পূর্বে 
আধা ঘন্টা করে পায়চারী করেছিলাম, 
গভীর চিন্তাভাবনায় নিমগ্ন ছিলাম এবং 
আন্লাহ তাআলার কাছে দোয়া 
করেছিলাম । এসবের কারণে অনেক 
তথা ভালোভাবে হদয়ঙ্গম হয়েছে। 
এরপরও যেসব বিষয় আত্মস্থ ও 
হৃদয়ঙ্গম হয়নি, সেসব স্থানে বলে ও 
লিখে দেওয়া হয়েছে যে, যদি এর 
চেয়ে উত্তম তাফসীর কোথাও পাওয়া 


-__লু। আত্তান্তহীদ ২৯ 


সা।হি।ত্য।-।স।ং।স্কূ।তি 


যায় তবে তা গ্রহণ করা যাবে। 
তাফসীরে বায়ানুল কুরআনের দু'স্থানে 
অনুরূপ রয়েছে: একটি সুরা 
বারা'আতে, দ্বিতীয়টি সূরা হাশরে | 
[মাহমুদ আদিল] 


সময়ের শৃঙ্খলা-বিন্যাস ও সতর্ক 
সময়ের সৎ ও শৃঙ্থলিত ব্যবহারে বড় 
কোনো কাজই আর কঠিন ও অসম্ভব 
মনে হয় না ॥ 

হজরত থানভী (রহ.)-এর সময়- 
সংযমের কথা তো সর্বজনবিদিত ও 
কিংবদস্তীতুল্য । একসময় তার শ্রদ্ধেয় 
শিক্ষক জনাব মাওলানা মাহমুদ হাসান 
সাহেব (রহ.) তার কাছে মেহমান 
হলেন । তিনি নিজ শিক্ষকের আরাম- 
যখন লেখালেখির নির্ধারিত সময়সূচি 
এল, তখন শিক্ষকের কাছ থেকে 
আদবসহকারে অনুমতি নিয়ে চলে 
গেলেন । কিন্তু তবু তার হৃদয় রয়ে 
গেছে শিক্ষকের সঙ্গেই । ফলে 
লেখালেখির কাজে মন বসছে না 
কিছুতেই । তাই তিনি কিছুক্ষণ কাজ 
করে আবার চলে গেলেন শিক্ষকের 
সুহবতে ও খেদমতে । কাজ করলেন, 
কম করলেন, কিন্তু ছেড়ে দিলেন না 
একটি দিনও ।৫ 


অবহেলায় অবনতি 

কাজে গাফলতির কারণে বরকত চলে 
যায়। কোনোদিন কাজ কম হোক, 
কিন্তু একেবারে ছেড়ে দিতে নেই। 
কারণ, একেবারে ছেড়ে দেওয়ার ক্ষতি 


কাজের উদ্দীপনা ও তাৎক্ষণিক 
চাহিদা বড়ই সম্পদ 

মৌলভী শিববীর আলী সাহেব, যিনি 
হজরতের দৈনন্দিন মসনভী শরীফের 
পাঠগুলি লিখে ফেলতেন, তিনি 
একসময় প্রচণ্ড গরম ও অসুস্থতার 
কারণে চাইলেন যে, প্রতিদিন শুধু নোট 
করে রাখবেন। পরে সময়-সুযোগ 
মতে ব্যাখ্যা লিখে ফেলবেন। এ 
ইচ্ছার কথা শুনে হজরত বললেন, 
সুবিধা ও কৌশলের কথা একটু চিন্তা 
করে দেখ, কাজের তাৎক্ষণিক চাহিদা 
ও আন্তরিকতা না থাকলে পরে দিল- 
দেমাগে উদাসীনতা বাসা বাধে | দেখ, 
এখন তো প্রতিদিনকার পাঠ হিসেবে 
লিখে ফেলতে হচ্ছে । যদি এই গুরুত্ 
ও ধারাবাহিকতা ছেড়ে দেওয়া হয়, তা 
হলে বাস্তবিক-তরতাজা চাহিদা থাকবে 


কাজটি সুন্দর ও সফলভাবে সম্পন্ন 
হয়, ততক্ষণ তার ভেতর অন্যরকম 
এক অস্থিরতা কাজ করত | দিনে- 
রাতে কাজ করে, দিন-রাতের সবটুকু 
দান করে, তিনি কর্মনিবিষ্ট থাকতেন 
এবং কাজটি সুসম্পন্ন করেই ক্ষান্ত 
হতেন । 

“কালীদে মসনভী' যখন সমাপ্ত হওয়ার 
সময় হলো, তখন তা তাড়াতাড়ি শেষ 
করার এমন এক চাহিদা তার ভেতর 
সৃষ্টি হলো যে, শেষের দিন এক 
মিনিটের জন্যও তিনি শুননি । ফজরের 
আগে-আগেই শেষ করে ওঠলেন |” 


মাত্রাতিরিক্ত খাটুনি পরিহার করা 
হজরত থানভীর রচনা-আধিক্যের 
অন্যতম কারণ হলো চেষ্টা-খাটুনিতে 
সংযম বজায় রাখা এবং মাত্রাতিরিক্ত 
না করা। মাওলানা হাবীবুর রহমান 


না এবং পরে কাজটা পুরা করা যারপর 
নেই কঠি হয়ে দীড়াবে ॥ 


হজরত থানভীর কর্মনিষ্ঠা 

একসময় হজরত বললেন, কোনো গ্রন্থ 
বা রচনা শেষের দিকে পৌছে গেলে 
তখন আমার মনোযোগ ও নিবিষ্টতা 
বেড়ে যায়। তাই তো, মসনভী 
শরীফের ষষ্ঠ খণ্ডে শেষ চতুর্থাংশের 
ব্যাখ্যা দশদিনের মধ্যেই শেষ করে 
দিয়েছি । অথচ প্রথম তিন অংশের 
প্রত্যেকটির জন্য লেগেছিল এক মাস 
করে | যে দিন সমাপ্ত করলাম, সে দিন 
পুরো রাত নির্ঘুম কাটিয়ে পরের দিনের 
জুহুরের আজান পর্যন্ত লিখেছি। 
আজকাল যুবকদের ভেতরও তেমন 
সাহস ও শক্তি নেই। তাদের 


অপুষনীয় । কোনো কিতাব বা প্রবন্ধ 


কর্মোদ্দীপনায় গতিবেগ নেই । নেই 


ইত্যাদি তৈরি করার কাজ থাকলে 


সংযত আবেগের উত্তাল তরঙ্গ । হিম্মত 


আমি কিছুতেই তাতে অবহেলা করি 
না। কোনোদিন একেবারে সুযোগ ও 


করলে, সাহসের সাথে এগুলে, 
আল্লাহর সাহায্য অবধারিত । 


সময় পাওয়া না গেলে এক লাইন 
হলেও লিখে নেই । যাতে কাজটার 


আলহামদুলিল্লাহ, আমার কাছে কোনো 
কাজ কোনোদিন কঠিন মনে হয়নি । 


সঙ্গে প্রতিদিনের বন্ধুত্ব ও ঘনিষ্ঠতা 
বজায় থাকে ৷ যদি অবহেলা হয়ে যায়, 
তা হলে দ্বিতীয়বার শুরু করতে খুবই 
কষ্ট লাগে এবং তখন অনেক সহজ 
কাজকেও কঠিন বলে মনে হয় ৬ 


মার্চ১৫ 


হিম্মত করে শুরু করলে, আল্লাহ 
তাআলা সম্পন্ন করে দেন । 
কাজ শুরু করার পর, সুন্দরভাবে ও 


সাহেব রহ. এ মন্তব্য একবার ব্যক্ত 
করেছিলেন এবং হজরতও তার এই 
মন্তব্য উদ্ধত করে বলতেন, তিনি 
সত্যিই বলেছেন । চেষ্টা-খাটুনির গতি 
নিয়ন্ত্রণ না করে, মাত্রা ছাড়িয়ে গেলে 
লাভের চেয়ে ক্ষতি বেশি ৷ আমার দৃষ্টি 
তো শুধু প্রয়োজন পর্যন্ত সীমাবদ্ধ 
থাকে । প্রয়োজন-অতিরিক্ত খাটুনি 
করলে মন বিষণ্ন হয়ে ওঠে। 
প্রয়োজনের প্রতিই দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকে 
বলেই আমার “ইবারত' খুব সংক্ষিপ্ত 
হয়। কিন্তু মূল বক্তব্য ফুটিয়ে তোলার 
জন্যও যথেষ্ট হয়। তেমনি সুস্পষ্টও 
হয় বেশি । প্রয়োজন-অতিরিক্ত আমি 
কখনো বক্তব্যকে দীর্ঘায়িত করি না। 
আবার বিস্তারের দাবিদার বিষয়ের 
ক্ষেত্রে কার্পণ্যও করি না । 


[মুহাম্মাদ হাবীবুল্লাহ! 


তাদের জঘন্য অপরাধ হলো, কবিতা 
লেখার সময় যাই মুখে আসে লিখে 
ফেলেন । আর এটাই তারা ভেবে 
রেখেছেন যে, কবিরা যা কিছু বলেন 
সবই বৈধ | এটা একদম ভুল ধারণা । 
কবিদের কলম দায়মুক্ত নয়, বরং 


স্বল্প সময়ে সমাপ্ত করার চাহিদা ছিল 


পদ্যচর্চার সেই এক হুকুম যা গদ্যের 


হযরতের স্মভাবগত | যতক্ষণ না, 


জন্য প্রযোজ্য | লেখন-লিখনীরও সেই 


4:০০ আত্তাত্তহীদ ৩০ 


সা।হি।ত্য।-।স।ং।স্কূ।তি 


একই হুকুম যা বক্তব্য-বিবৃতির ক্ষেত্রে 
প্রযোজ্য । 
ভালো কথা, কোনো কবি তার কাব্যে 


এতে আত্মলিপ্ততা অতিরিক্তভাবে বেড়ে 
যায় তাকে নিষেধ করতে হবে । এক 


বুযুর্গানে দীনও কবি হতে পারেন 


খাজা সাহেব নিবেদন করলেন, 


কবি ছিলেন যদি নামাযেও কোনো 


গভর্মেন্টেরে অপবাদ রটনা করে, 
দেখেন তো! হাতকড়ার সাজা (তার 
জন্য) তৈরি থাকে কিনা? সে সময় এ 
অনুযোগ মোটেই যথেষ্ট হবে না যে, 
“আমি কবি ।' কি জানি, কোন্‌ আইন, 
সমাজ বা ধর্মে কবিরা (কবে) বাক্‌- 
বিতর্কের উধর্বে হলেন । এই ব্যাধিতে 
ভালো ভালো পড়ুয়া-লিখিয়েরাও 
আক্রান্ত ৷ এক মুক্তমনাকবির কাব্য: 
১৮64-০০-৮4 
৪454850% 

'না-হক' শব্দটায় লক্ষ্য করুন, কি 
পরিমাণ ধৃষ্টতাপূর্ণ! এতো এক মুক্তমনা 
কবির লেখনী থেকে বেরিয়েছে। 
অনেকানেক ধার্মিক লেখিয়েদের 
রচনায়ও এমন ভুল-ত্রুটি পরিলক্ষিত 
হয়। এর মধ্যে একটা বিচ্যুতি হচ্ছে 
এই, কবিরা নিজেদের রচনায় প্রায় 
পবিত্র (নগরী) মদীনার নাম ইয়াসর 
(হিসেবে) কলমভুক্ত করে । অথচ 
হাদীস শেরীফে) আসা যে-ইয়াসরব 
তা জাহিলি যুগের নাম; হুযুর (সা.) সে 


কবিতা স্মরণে আসত তবে তিনি 
নামায ছেড়ে সেটি লিখে নিতেন । বলা 
হলো, এই কী? বললেন, নামায তো 
নেই । অধিকাংশ মূর্খ কবিদের কাছে 
কাব্যচর্চার ক্ষেত্রে কোনো সীমাই নেই 
জনৈক উগ্রবাদীর কবিতা: 
০০£০/6-০০৮৮৯: 
691৮/১৮4_ 0৮৫85 

অর্থাৎ ইয়াকুব (আ.) যেমন ইউসুফ 
(আ.)-এর পোশাক-পরিচ্ছদ 
রেখেছিলেন, অনুরূপভাবে নাউযু 
বিল্লাহ মহান আল্লাহ হুযুর (সা.)-এর 
ছায়া নিয়ে নিয়েছেন। এতে ইয়াকুব 
(আ.)-এর সাথে মহান আল্লাহর তুলনা 
দেওয়া হলো নাউযুবিল্লাহ । এখন এ- 
বিষয়টিকে কতটুকু বৈধ বলা যায়? 
বাকি ছায়া না-হওয়ার কারণ হচ্ছে, 
অধিকাংশ সময় হুযুর (সা.)-এর পবিত্র 
মাথার ওপর মেঘমালা ছায়া হয়ে 
থাকত । অতএব ছায়া কীভাবে হবে? 
কোনো কোনো সময় ছায়া থাকতও 


নাম বদলিয়ে তাইয়িবা (পবিত্র ভূমি) 
রেখেছেন । মাননসইয়ের দিকটি 
(এখানে) এই, ইয়াসরব ও তাইয়িবা 
দুটো একই ছন্দের । কবিতায় যেখানে 
ইয়াসরব লাগসই সেখানে তাইয়িবাও 
মাননসই । সুতরাং কি প্রয়োজন, হুযুর 
(সা.)-এর পছন্দসই নাম উপেক্ষা করে 
অপছন্দের নাম বেচে নেওয়ার? 
এভাবে যেমন কাব্য শরীয়াবিরোধী 
সেসব লেখাও গোনাহ এবং পড়াও 
গোনাহ | 

কাব্যচর্চার অনুমোদন 

ও তার সীমা 


না। যেহেতু হাদীস শরীফে এসেছে, 
এক সাহাবী কর্তৃক নবীজির ওপর 
কাপড় দ্বারা ছায়া করার কথা প্রমাণিত 
থেকে বোঝা যায়, 
থাকত 


মু. সগীর আহমদ চৌধুরী) 


অপ্রয়োজনীয় কবিত্ব 
মানেই সময় নষ্ট করা 

আজকাল কবিতারচনা বলতে যা 
দেখতে পাচ্ছি, তাও মনে হয়, সময়ের 
অপচয় । চতুর্পার্থে ঘুর-ঘুর করছে শুধু 
কবি আর কবি । যাকেই দেখি, কবি- 


এক ভদ্র লোক নিবেদন করলেন, 


কবি ভাব | যেমনটা দেখতে পাই যাকে 


কাব্যচর্চা কি না-জায়েয? তিনি বলেন, 


তাকে ডাক্তারি ও গপীরগিরি করতে । 


না-জায়েয তো নয়, তবে অনেক কবির 
অধিকাংশ বিষয় শরীয়ত-বিরোধী হয়ে 


সত্য কথা হলো শাস্ত্রের মূল জ্ঞানটা 
কারো কাছে নেই । আছে শুধু পণ্তিত 


থাকে । এ-কারণে তাদের জন্য 
অবশ্যই না-জায়েয । অনুরূপভাবে যদি 


মার্চ১৫ 


সাজবার লোভাতুর মানস ৯২ 


[মুহাম্মাদ হাবীবুল্লাহ] ১ 


হযরত! কবিরা কি বুযুর্গ হতে পারেন? 
তিনি বলেন, বাক্যটি একটু পরিবর্তন 
করে বলুন, বুযুর্গানে দ্বীন কি কৰি হতে 
পারেন? এখানে পার্থক্য হচ্ছে, প্রথম 
বাক্যের অর্থ হলো, যার ওপর কবিভাব 
প্রাধান্য পেয়েছে তিনি বুযুর্গ হতে 
পারেন । সুতরাং এর জবাব খোদ প্রশ্ন 
থেকেই স্পষ্ট যে, হতে পারে না। 


কাপড় চুরি করে নিয়ে গেল । পুলিশকে 
খবর দেওয়া হল । সাব ইন্সপেক্টর এসে 
আমাকে বলতে লাগলেন, (মাদরাসার) 
শিক্ষার্থীরাও চুরি করে? আমি বললাম, 
প্রকাশ্যমাণ ঘটনা তো ঠিক আছে, 
কিন্তু প্রকৃত ঘটনা আপনার বুঝে 
আসেনি । তিনি বললেন, তা কী? আমি 
বললাম, এর প্রকৃত ঘটনা হচ্ছে, চোর 
কখনো কখনো শিক্ষার্থিতা গ্রহণ করে । 
বস্তুত যে মূলত শিক্ষার্থী সে কখনো 
চুরি করে না। অবশ্য চোর শিক্ষার্থীর 
বেশ গ্রহণ করে, ভান ধরে; যাতে 
মাদরাসায় খুব সহজে চুরি করতে 
পারে | সুতরাং শিক্ষার্থীরা চুরি করছে 
একথা বলাটা ভুল 1১ 

মু. সগীর আহমদ চৌধুরী) 


* মালফূফাত, খ. ৩, পৃ. ৯১ ও খ. ১৮, পৃ. 
১১৩ 
১ হসনুল জাবীব, খ. ২, পৃ. ১৩৫ 
* আশরাফুস সাওয়ানেহ, খ. ২, পৃ. ৪৬ 
* হসনুল আযীয, খ. ১, পৃ. ৫৪৬ 
« জাশরাফুসূ সাওয়ানিহ, পৃ. ৪৬ 
৬ হসনুল আযীয, খ. ১, পৃ. ৫৪৬ 
* হসনুল জাবীয, খ. ১, পৃ. ৫৪৬ 
” হুসনুল আযীয, খ. ১, পৃ. ৫৪৬ 
* আশরাুদ্‌ সাওয়ানিহ, খ. ৩, পু ৪৫ 
* খুঁতকাতে হাকীম্বল উম্মত, খ. ২৬, পৃ. 
১৩১৭ 
১ মালফুষাত, খ. ৩, পৃ. ৯১ 
৯২ খঁতবাত, খ. ৭, পৃ. ১১২ 
* মালফৃযাত, খ. ১, পৃ. ৩৩১ 


__'্টু। আজ্তার্তহীদ ৩১ 


সা।হি।ত্য।-।স।ং।স্কু।তি 


বিশ্বসাহিত্যের ইতিহাসে যে ক'জন 


মাওলানা জালাল 
উদ্দীন রুমী ও তার 
অমর কাব্যগ্রন্থ মসনবী 


প্রিয় । মসনবী কেবল ধর্মতত্বের ওপর 


৬ 
মুসলিম কবি সাহিত্যিক ও মনীষী 


অত্যন্ত খুশি হন। তিনি শিশু রুমীর 


নয়, সাধারণ দর্শনের একটি আদর্শ 


তাদের রচনায় ইসলামি সাহিত্যকে 
সমৃদ্ধ করে অমর হয়ে আছেন তাদের 
মধ্যে মাওলানা জালাল উদ্দীন রুমী 


বুদ্ধিদীপ্ত সুরত দেখে মন্তব্য করেন, 


গ্রন্থ হিসেবেও পরিচিত । মসনবী 
প্রসঙ্গে উক্ত কথাপগ্ডলো অকপটে স্বীকার 


অদূর ভবিষ্যতে এই শিশুসন্তান 
সমাজের একজন বিদ্বান হবে ও বিজ্ঞ 


করেছেন মসনবীর ব্রিটিশ অনুবাদক 


(রহ.) শীর্ষস্থানীযদের অন্যতম 
একজন | কেবল আধুনিক ইরানের 


উইলসন | গ্রন্থের পরতে পরতে বর্ণিত 
হয়েছে মানবাতী ও মহাতার মধ্যে 


নয়, গেটা বিশ্বসাহিত্যে সুপরিচিত 
একটি নাম । তিনি শুধু কবি ছিলেন না, 


চিরন্তন বন্ধন ও প্রেমের কথা | এক 


গহেরনামা কিতাবটি উপহার দেন। 


কথায় যাকে বলা যায়, নিরষ্কুশ 


তিনি ছিলেন একজন আধুনিক 
আধ্যাত্মিক চিন্তাচর্চার সাধক | দর্শন ও 
বিশ্বসাহিত্যের. একজন অগাধ 
পাপ্ডিত্যপূর্ণ মনীষী । মাওলানা রুমী 


আল্লাহর প্রেম । এতে নেই কোনো 


মাওলানা রুমী ছিলেন একজন আলেম 
পরিবারের অন্ত্ভুক্ত। তার পিতৃ 


বাড়াবাড়ি কিংবা ধর্মীয় শিক্ষার 


মাতৃকুল ছাড়াও তার বিয়ে হয় 


ব্যাপারে কোন জোরজবরদস্তি । তাই 
মসনবীকে এক বাক্যে বলা যায় একটি 


সাহিত্যচর্চা করেছেন ফারসিতে | তিনি 


ধর্মীয় নীতিশাস্ত গ্রন্থ । 


ফারসি ভাষায় অনেক জ্ঞানগর্ভ 


কবি মাওলানা জালাল উদ্দীন রুমীর 


শিক্ষামূলক গ্রন্থ রচনা করেন। তীর 
আধ্যাত্মিক ও উপদেশমূলক একাধিক 
প্রব্ধও আছে । এর মধ্যে ফিহি মা 


জন্ম ১২০৫ সালের (মতান্তরে ১২০৭) 


সমরখন্দের এক বিশিষ্ট আলেম কন্যার 
সাথে । তার দাম্পত্য জীবনে প্রথমা 
স্ত্রীর মৃত্যুর পর তার দ্বিতীয় বিয়ে হয় । 
সে শ্বশুরকুলও ছিলেন বিশিষ্ট আলেমে 
দীন । যৌবনের প্রারস্তেই মওলানা রুমী 


২৯ সেপ্টেম্বর, ৬০৪ হিজরীর ৬ 


জ্ঞানার্জনের লক্ষ্যে তৎকালীন বিভিন্ন 


রবিউল আউয়াল, আফগানিস্তানের 


ফিহি অন্যতম । তার সর্বশ্রেষ্ঠ 
উল্লেখযোগ্য কীর্তিমান অমরত্ব পাওয়া 


বলখে ৷ তার প্রকৃতনাম মুহাম্মদ । 
জালাল উদ্দীন ছিল তার উপাধি । 


গ্রন্থ মসনবী ৷ মসনবী শুধু ফারসি 


মুসলিম দেশ সফরে বেরিয়ে পড়েন 
সফরের এক পর্যায়ে তিনি পবিত্র মক্কা 
নগরীতে উপস্থিত হন এবং পবিত্র 


সুলতান মুহাম্মদ বাহাউদ্দীন ওয়ালাদ 


হজরত পালন করেন । মক্কা থেকে 


সাহিত্যভাগ্তারে নয় । এটি বিশ্বসাহিত্য 
ভাপ্তারেরও একটি অমূল্য সম্পদ । এই 
গ্রন্থে দ্বিপদী ছন্দবদ্ধ কবিতার সংখ্যা 
২৫ হাজার | যা ছয় খণ্ডে বিভক্ত 


ছিলেন মওলানা রুমীর পিতা 


ফিরে তিনি তুরক্কের_ আনাতোলিয়া 


| 
ইসলামের প্রথম খলীফা হযরত আবু 
র 


কৌনিয়ায় পৌছে স্থায়ীভাবে বসতি 


বকর (োযি.) ছিলেন মাওলানা রুমী 
পিতৃকুল থেকে নবম বংশধর এবং 


স্থাপন করেন । তখন তার বয়স ২২ 
সঙ্গে তার পিতাও ছিলেন | জানা যায়, 


মসনবী গ্রন্থে তিনি কাব্য আকারে বহু 


কাহিনী উপস্থাপন করেছেন অত্যন্ত 


মাতৃকুল থেকে ছিলেন ইসলামের চতুর্থ 
খলীফা হযরত আলী (রা.)-এর 


দক্ষতা ও বিচক্ষণতার সাথে | এগুলো 


বংশধর | তার দাদা হুসাইন ইবনে 


প্রায় সবই মূল্যবান উপদেশাবলি 
আমাদের দেশও মসনবী বাংলায় 


আহমদ বালখীও ছিলেন একজন উচ্চ 
মর্যাদাসম্পনা সৌভাগ্যবান ও 


অনুদিত হয়েছে। শুধু তাই নয় 
আমাদের ধর্মীয় অঙ্গনে তথা বাঙালি 
মুসলিম সমাজে মসনবী ব্যাপকভাবে 


আধ্যাত্মিক সাধক | ১২১১ সালে মাত্র 


তদানীন্তন রোমের বাদশাহ সুলতান 
আলাউদ্দীনের অনুরোধে তিনি 
কৌনিয়ায় আসেন | কৌনিয়ায় বাদশাহ 
একটি মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন 
ধর্মতত্ের শিক্ষক হিসেবে রুমীর পিতা 
এই মাদরাসায় যোগ দেন । পিতার 


ছয় বছর বয়সে মাওলানা রুমী তার 
সঙ্গে পিতার আধ্যাত্মিক ওস্তাদ খাজা 


সমাদৃত হয়েছে । যার কারণে তিনি 


ফরিদ উদ্দীন আক্তারের সাথে সাক্ষাৎ 


আমাদের কাছেও হয়ে আছেন একান্ত 
মার্চ'১৫ 


করতে যান। তিনি রুমীকে দেখে 


মৃত্যুর পর মাওলানা রুমী তার 
স্থলাভিষিক্ত হন | তিনি ৬৩০ হিজরীতে 
২৪ বছর বয়সে সিরিয়ায় গমন করেন 
এবং হালবস্থ সালাবিয়া মাদরাসায় 


_ আত্তাত্তহীদ ৩২ 


সা।হি।ত্য।-।স।ং।স্কূ।তি 


ভর্তি হন। সেখান থেকে তিনি হাদীস, 
ফিকাহ, তাফসীর, সাহিত্য, দর্শন, 


সঙ্কুলান সম্ভব মসনবীতে ৷ এর 


খসরুও তিনটি জনপ্রিয় প্রণয়ঘটিত 


মা'রিফাত, তরীকত এবং অন্যান্য 


মতবাদ ও তত্ত্ব সম্পর্কে উচ্চতর 


একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ শেখ সাদীর. মসনবী রচনা করেন । নিজামীর 
বুস্তী,_ আরেকটি দৃষ্টান্ত হাকিম অনুসারী পঞ্চদশ শতকের কবি 
সানায়ীর হাদীকাতুল হাকীকা । প্রণয়ঘটিত মসনবীর চেয়ে 


শিক্ষাগ্রহণ করে তদানীন্তন বিশ্বখ্যাত 
আলেমে দীন মঈনুদ্দীন ইবনে 
আরাবিয়া, শায়খ সদরুদ্দীন কৌনভী ও 
শায়খ ওসমান প্রমুখের সমকক্ষ হয়ে 
ওঠেন । উচ্চশিক্ষা শেষে তিনি ৬৩৪ 
খ্রিস্টাব্দে পুনরায় কৌনিয়ায় প্রত্যাবর্তন 
করেন। জালাল উদ্দীন রুমীর 
(১২০৭-১২৭৩) চূড়ান্ত 
১৮৬৮৮৬৯ 


91০৫ 
অর্থাৎ মৌলভি রুমীর আধ্যাত্মিক 
দ্বিপদী ফারসি ভাষার কুরআনস্বরূপ | 


, আধ্যাত্বিক মসনবী । তাপস্যিক 


বেশি লিখেছেন আধ্যাত্মিক এবং 


এবং আত্মিক প্রসঙ্গ মসনবী-শীর্ষক ওপদেশিক মসনবী, যথা- 
প্রকরণে প্রবেশ করেছে দ্বাদশ সিলসিলাতুল যাহাব, তুহফাতুল 
শতকের শিক্ষামূলক কবি সানায়ির আহরার, সাবহাতুল আহরার এবং 
হাত ধরে। তার হাদীকাতুল খিরাদনামা ইসকান্দারী । 

হাকীকা নামক মসনবীটি আংশিক মাওলানা জালাল উদ্দীন রুমীর 
ওপদেশিক, আংশিক আধ্যাত্মিক । হল হৃদয় এবং মস্তিষ্কের 
তার পরবর্তী মহত কবি ফরিদ একীকরণ । অন্য মূরমি কবি- 


উদ্দীন আক্তারের মানতিকুত তায়ের 
(পক্ষী-সম্মেলন)-কেই প্রথম 
অবিমিশ্র আধ্যাত্মিক মসনবী বলা 
হয় । অতঃপর এই শ্রেণীর 


মসনবী বা দ্বিপদী ফারসি ভাষার আদি 


শীর্ধারোহণ করে জালালুদ্দীন 
রুমীর মসনবীয়ে মা'নবী শীর্ষক 
গ্রন্থটি মা'রফিত। ষটপার্বিক 


কাব্যপ্রকরণগুলোর অন্যতম । পদ দুটি 
যুগুক মসনবীকে 
“মুজদাওওয়াজ'ও বলা হয় । মসনবীর 
অর্ধচচরণ দুটির ছন্দ এক । কিন্ত প্রতিটি 


হয়। কারণ “মসান্না'র অর্থ কাপল । 
দ্বিপদীর সংখ্যা সীমাবদ্ধ নয় বলে এ 
প্রকরণটি কিংবদন্তি, কাহিনী, ইতিহাস 
ইত্যাদি বর্ণনার জন্য সমধিক 
উপযোগী । ফারসি সাহিত্যে রচিত 
বেশ কয়েকটি মসনবীই বিশ্বসাহিত্যের 
প্রেক্ষাপটে মাস্টারপিস কিংবা 
অতুযুৎকৃষ্ট শিল্পকর্ম বলে বিবেচিত হয় । 
ফারসি সাহিত্যে মসনবীর চারটি 
সংরূপ নিরূপ। 

১. এপিক মসনবী | 


এ সংরূপটি 


ছন্দের রমল-এ রচিত, ছয় খণ্ডের 
এই কাব্যগ্রন্থে বস্তত মসনবীর 
নৈতিক, ওপদেশিক এবং ধর্মীয়- 
সব সংরূপই স্থান পায়। 
মাওলানার পরে কবি ইরাকী ও 
তবে রুমীর শীর্ষ ছতে পারেননি 
কেউই | জামী তার সপ্তপার্বিক 
ছন্দে রচিত মসনবী সাব'আ-এ 
জামী-তে আত্তার এবং রুমীর 
বদলে নিজামীকেই বেশি অনুসরণ 
করেছেন । 


. প্রণয়ঘটিত মসনবী । 
গীতিকাব্যধর্মী এই শ্রেণীটিতে 


দ্বাদশ শতকের নিজামী তার অনুজ 
ত্রয়োদশ শতকের আধ্যাত্মিক 
মসনবীর রুমীর মতোই শীর্ষস্থানটি 
দখল করে আছেন এবং একই 
রকম অবিসংবাদিতভাবে । তার 
বিখ্যাত খামসা অথবা পঞ্চ 
মসনবীর সবচেয়ে উদযাপিত 


তিনটি মসনবী হল খসরু ও ই 


শিরিন, লায়লী ও মজনু, হাফত 


দার্শনিকদের 
মরমিয়াবাদী হিসেবে তিনি ছিলেন 
নীতিশিক্ষক এবং সংস্কারক | তিনি 


মসনবী লিখেছেন, অবিশ্বাসও একধরনের ধর্ম, 


রক্ষণশীল ধর্মীয় বিশ্বাসও একরকমের 
অবিশ্বাস এসব না বুঝলে এবং 
বিপরীত ধারণাসমূহের প্রতি 
সহনশীলতা না দেখালে কেউ সফল 
হতে পারে না। কেবল সত্যান্বেধীই 
লক্ষ্য অর্জন করতে পারে | তার কাছে 
মানুষকে ভালোবাসাই সবচেয়ে বড় 
কথা | জালাল উদ্দীন রুমীর সাধারণ 
আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল তাওহিদ । 
সাধনার বিষয়টি ছিল উৎস থেকে 
বিযুক্ত মানুষের পরমসত্তার সঙ্গে 
পুনরায় সংযুক্তি । কারণ বিযুক্তিপীড়িত 
মনুষ্য বস্ততই নিঃসঙ্গ । তাই তার 
স্বাভাবিক প্রবণতা আল্লাহর সঙ্গে 


কথাটিই বলে। তার 
এক জটিল বয়ন কুরআনের অলৌকিক 
রূপকথা, দৈনন্দিন জীবনগাথা 
ইত্যাদির | মুসনবীয়ে মা'নবী কিংবা 
স্পিরিচেয়েল কাপলেটস অথবা 
আধ্যাত্মিক যুগুক-এর বিচারে রুমী 
নসানে কামিল কিংবা পূর্ণ 
মানুষ'রূপে বিবেচিত হন। প্রাচ্যের 
একটা প্রচলিত কথা এই যে জালাল 
উদ্দীন রুমী পয়গম্বর ছিলেন না, কিন্তু 


নিশ্চিতই তিনি একটি ধর্মগ্রন্থ রচনায় 


পায়কার (সপ্ত সুন্দরী)। এঁর 
আধ্যাত্বিক মসনবীর নাম 
মাখজানুল আসরার 
(রহস্যভাগ্তার) | নিজামীর 


অনুকরণে দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতকের 
ফারসি ভাষার দিল্লির কবি আমীর 


সক্ষম ব্যক্তিত্ব । 
তথ্যসূত্র: ইরান স্টাডি রুম, আন-নুর আইটি, 
ইন্টারনেট 
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বি।জ্ঞা।ন।-প্র।যু।ক্তি 


সিদ্ধান্ত" এবং ব্রন্মগুপ্তের প্রায় সবগ্তলো 
কাজের অনুবাদ সম্পন্ন করেন এবং 
র ভিত্তিতে আজ-জিজ আল-মাহলুল 
মিন আস-সিনহিন্দ লি-দারাজাত 
দারাজা রচনা করেন । অবশ্য অনুবাদ 
কাজের শুরুটা করেন পূর্বোক্ত মুহাম্মদ 
আল-ফাজারীরই পিতা ইবরাহীম আল- 
ফাজারী (মৃত্যু: ৭৭৭ খর.) | এর সাথে 
সাথে গ্রিক বিজ্ঞানী টলেমীর আল- 
ম্যাজেস্ট ্যোটিন: 4১117859507 
আরবী: _.স1-0501) এবং 
ইউর্লিডের আ্যালিমেন্টস 
(6150191715)সহ অন্যান্য গ্রন্থ একের 
পর এক আরবিতে অনুদিত হতে 
থাকায় প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্যের 
থাকা জ্যোতির্বিদ্যার জ্ঞানভাগ্তার 
একসাথে যেন মুসলমানদের সামনে 
খুলে যায় । 


আল-ম্যাজেস্ট: ভু-কেদ্রিক বিশ্ব 
এরপরেই এক্ষেত্রে আবির্ভত হন 
বিজ্ঞানের জগতের সর্বকালের এক 
মহান দিকপাল আবু আবদুল্লাহ 
মুহাম্মদ ইবনে মুসা আল-খাওয়ারিজিম 
(৭৮০-৫৫০ খ্রি.) গণিতে যার 


৫ 


জ্যোতির্বিজ্ঞান হচ্ছে পৃথিবীর বাইরের 
জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক 


(£50000101091/ 05169501981 
0019019), যেমন- গ্রহ (0১1917515), 


মাঝে এই দুই শাস্ত্রের সমান্তরাল চর্চা 
দেখতে পাওয়া যায় | তবে, বিজ্ঞানের 
অনগ্রসরতা, ধর্মীয় গৌড়ামি এবং 
সাধারণ মানুষের বিজ্ঞানবিমুখীতা গ্রহ- 
নক্ষত্রের পাঠকে ঠিক মতো বৈজ্ঞানিক 


নক্ষত্র (31915), ধূমকেতু (0017915), 
(90919), নক্ষত্রপুঞ্জ 
(9191 001015(515), ছায়াপথ 


ধারায় চালিত হওয়ার সুযোগ দেয়নি । 


অবদানকে পাশ কাটিয়ে যাওয়ার 
উপায় নেই । জ্যোতির্বিজ্ঞানেও এই 
গণিতবিদের মৌলিক অবদান রয়েছে। 
তার রচিত জিজ আল-সিন্দিহন্দ (271 
81-91100111170-/9107011010109] 

[90195 ০7 9100 ৪100 17100) 


মুসলমানদের মাঝেও এই দুই শাস্ত্রের 


এক্ষেত্রে এক অনন্যসাধারণ গ্রন্থ যাতে 


(99195) প্রভৃতি এবং বিভিন্ন 
জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক 


চর্চা অব্যাহত ছিল । কিন্তু তারা এই 


ঘটনা চর্চাকে শুধুমাত্র বিজ্ঞানের পর্যায়েই 


(50000171081 [)01001016001) উন্নীত করেননি, বরং এ সংক্রান্ত 
সম্পর্কিত বিজ্ঞান। অন্যদিকে, বিভিন্ন তত্ব ও যন্ত্রপাতি আবিষ্কারের 


জ্যোতিষশান্ত্র হল কিছু পদ্ধতি, প্রথা 
এবং বিশ্বাসের সমষ্টি যাতে মহাকাশে 


মাধ্যমে একে বহুদূর এগিয়ে নিয়ে 
গিয়েছেন, যা এক কথায় অভূতপূর্ব 


জ্যোতিষ্ষসমূহের আপেক্ষিক অবস্থান 
এবং তৎসংশ্রিষ্ট তথ্যাদির মাধ্যমে 


স্পষ্টতই নানান অঞ্চলের নানান 
ভাষার জ্যোতির্বিদ্যার গ্রন্থের আরবি 


মানব জীবন, মানুষের ব্যক্তিত্ব এবং 
মানবীয় ও বহির্জাগতিক ঘটনাবলী 
সম্পর্কে ভবিষ্যত বাণী করা হয়। 
অতএব, দেখা যাচ্ছে যে, 
জ্যোতিষশাস্ত্র যতটা না বিজ্ঞান তার 
চাইতে বেশি কুসংস্কার এবং 


অনুবাদ দিয়ে শুরু পথচলা । এক্ষেত্রে 
প্রথমেই যে নামটি আসে, তা হচ্ছে 
ইয়াকুব ইবনে তারিক মৃত্যু: ৭৯৬ 
খি.)। তিনি এবং আবু আবদুল্লাহ 
মুহাম্মদ ইবনে ইবরাহীম আল-ফাজারী 
মৃত্যু: ৮০৬ খি.) মিলিতভাবে 


অন্ধবিশ্বাস । প্রাচীনকালের বিজ্ঞানীদের 
মার্চ'১৫ 


ভারতীয় সিদ্ধান্তের একটি 'ূর্য- 


তিনি প্রায় ৩৭টি অধ্যায় এবং ১১৬টি 
ছক সুশৃঙ্খলভাবে উপস্থাপন করেছেন । 
তার রচনায় টউলেমির সুস্পষ্ট প্রভাব 
থাকলেও ভারতীয় উত্স হতে অবাধে 
তথ্য সংগ্রহ করেছেন এবং ব্যবহার 
করেছেন । চন্দ্র, সূর্য ও সে আমলে 
জানা পাচটি গ্রহের গতিবিধি, চন্দ্র ও 
সূর্যগ্রহণ, খতুপরিবর্তন নিয়ে তিনি 
বিস্তারিত আলোচনা করেছেন । একই 
সময়ে আহমদ ইবনে আবদুল্লাহ হাবাশ 
আল-হাসিব আল-মারওয়াজী (মৃত্যু: 
৮৬৪ খি.) তার 17079 739০0 0? 
দিবি 8170 রা গ্রন্থে 

, চন্দ্র ও সূষের পরাধি, ব্যাস ও 
অন্যান্য বৈশিষ্ট্য হিসেব করেন ৷ আবু 


[॥ আত্তান্তহীদ ৩৪ 


বি।জ্ঞা।ন।-প্র।যু।ক্তি 
আল-আব্বাস আহমদ ইবনে মুহাম্মদ 


একটি অসাধারণ জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক 


ইবনে কসীর আল-ফারগানী হচ্ছেন 
সেসময়ের পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ 
জ্যোতির্বিদ । তিনি ৮৩৩ খিস্টাব্দে 
আল-ম্যাজেস্টের সংক্ষিপ্ত ভাষ্য লিখেন 
যা দ্বাদশ শতকে 12151019170 ০0 
85001701075 01 079 ০9169119] 
17701010175 


সংকলন যা ষোড়শ শতকে 1799 1৬০10 
91011817)17 নামে ল্যাটিনে অনুদিত 
হয় এবং পাশ্চাত্য জ্যোতির্বিদ্যার 
উত্তরণে সরাসরি অবদান রাখে 
তারপরেও, তিনি সেই তিনি দুর্ভাগা 
বিজ্ঞানীত্রয়ের একজন কোপার্নিকাসের 
সৌর মডেলে যাদের অবদানকে 


অনুদিত হয় এবং অত্যন্ত জনপ্রিয়তা 


ইচ্ছাকৃতভাবে উপেক্ষা করা হয়েছে 


লাভ করে । সমসাময়িককালে আরও 
যারা জ্যোতির্বিজ্ঞানে উল্লেখযোগ্য 


মুসলিম দর্শনের অন্যতম পুরোধা আবু 
নাসর আল-ফারাবী (৮৭২-৯৫০ খর.) 


অবদান রাখেন তাদের মধ্যে সাবিত 
ইবনে কুরাহ (৮৩৬-৯০১ খি.), 
জাফর ইবনে মুহাম্মম আবু মাশার 
আল-বলখী (৭৮৭-৮৮৬ খ্রি.) এবং 
বনু মুসা ভ্রাতুত্রয়ের অগ্রজ আবু জাফর 
মুহাম্মদ ইবনে মুসা আল-শাকির 
(৮০৩-৮৭৩ খ্রি.) নাম নিতেই হয় । 

এতক্ষণ পর্যন্ত যেসব অবদানের কথা 
উল্লেখ করা হয়েছে তা প্রধানত 
অনুবাদ এবং টীকা-ভাষ্যের মাঝেই 
সীমাবদ্ধ ছিল । কিন্তু এর পরে যা হলো 
তা এককথায় অভূতপূর্ব । সময়ের 
অতিস্বল্পপরিসরে মুসলমানদের মাঝে 
জ্যোতির্বিজ্ঞানে মৌলিক অবদান রাখা 
ব্যক্তিবর্গের সংখ্যা এত বেশি যে, 
মাঝে মাঝে রূপকথা কিংবা অতিকথন 
মনে হয়! এক্ষেত্রে প্রথমেই যিনি 
আসেন তিনি আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ 
ইবনে জাবির ইবনে সিনান আল- 
বাত্তানী (৮৫৮-৯২৯  খরি.)। 
মুসলমানদের বিজ্ঞানের ইতিহাসে 
তাকে সর্বশ্রেষ্ঠ জ্যোতির্বিদও বলেন 
কেউ কেউ । কোন প্রকার 
টেলিক্ষোপের সাহায্য ছাড়াই কেবল 
খালি চোখের পর্যবেক্ষণ এবং গণিতের 
প্রয়োগে তিনি সে সময়েই এক সৌর 
বছরের (070০ 9০918 9৪) মান 
হিসেব করেন যার সাথে আজকের 
দিনের আধুনিকতম হিসেবের (৩৬৫ 
দিন ৫ ঘণ্টা ৪৯ মিনিট ৩০ সেকেন্ড) 
সাথে মাত্র তিন মিনিটের গরমিল 
পাওয়া গিয়েছে । তিনিই আপন অক্ষে 
পৃথিবীর ঝুঁকে থাকার পরিমাণ হিসেব 
করেন যা আধুনিক হিসেবের সাথে 
মাত্র অর্ধডিগ্রি বেশি! ৫৭টি অধ্যায় 
সংবলিত তার আল-জিজ আল-সাবী 


এ? 


মা্*১৫ 


জ্যোতির্বিজ্ঞানের দিকেও হাত বাড়িয়ে 
ছিলেন। তবে গ্রিকবিজ্ঞান দ্বারা 
প্রভাবিত তার দার্শনিক পরিচয়ের নীচে 
সে সব অবদান খুব বেশি মাথা তুলতে 
পারেনি । আবদুর রহমান আল-সুফী 
(৮০৩-৯৮৬ খি.) সেসময়ের আরেক 
প্রখ্যাত জ্যোতির্বিদ । 73০0 ০? 
[7160 90815 (বহ। ₹-51550| 5055) 
তার অমর গ্রন্থ । আমাদের আকাশগঙ্গা 
(৬11 ৬1৪১) ছায়াপথের সবচেয়ে 
নিকটবর্তী ছায়াপথ ত্যান্দ্রোমিভা 
(১00101099) আবিষ্কারের কৃতিত্্ 
অনেকে তাকেই দিয়ে থাকেন 
জ্যোতির্বিজ্ঞানে একটি অত্যাবশ্যকীয় 
যন্ত্র ত্যাস্ট্রোল্যাবের _(4$0:018৪9) 
অন্তত ১০০০টি ভিন্নধর্মী ব্যবহার তিনি 
বর্ণনা করেন । আবু মাহমুদ খুজান্দী 
(৯৪০-১০০০ খি.) নিজের মতো করে 
পৃথিবীর ঝুঁকে থাকার পরিমাণ (4181 
[1]) হিসেব করেন যা ফারাবীর 
কাছাকাছিই আসে । তার বিস্তৃত 
কাজের বিবরণ পাওয়া যায় পরবর্তী 
সময়ের বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ 
নাসিরউদ্দীন তুসীর লেখায় । তবে 
৯৯৪ খিস্টাব্দে তার যে আবিষ্কারটি 
জ্যোতির্বিজ্ঞানের একটি মাইলফলক 
হিসেবে বিবেচিত হয়, তা হচ্ছে 
সেক্সট্যান্ট (9০1401) যন্ত্র। 
জ্যোতির্বিজ্ঞানে আবদুর রহমান ইবনে 
আহমদ ইবনে ইউনুস (৯৫০-১০০৯ 
খি.) আরেকটি অবিস্মরণীয় নাম | তার 
আল-জিজ আল-কবীর আল-হাকিমী 
একটি মৌলিক গ্রন্থ যার অর্ধেকই বিনষ্ট 
হয়ে গেছে । এ গ্রন্থে তিনি ৪০টি গ্রহ 
সমাপতন (718175191-% 
009)0170010) এবং ৩০টি চন্দ্রগ্রহণ 


(1501081-170110999) সম্পর্কিত ঘটনার 
বর্ণনা দিয়েছেন । রি 


খ্রিস্টীয় একাদশ শতক মুসলমানদের 
বিজ্ঞানের জগতে এক রত্রগর্ভা 
শতাব্দী | ইবনুল হাইসাম, আল-বিরুনী 
এবং ইবনে সীনার মতো তিন তিনজন 
মহীরুহের আবির্ভাবে ধন্য এ শতক 
আলোকবিজ্ঞানে অসামান্য সংযোজন 
কিতাবুল মানাজিরের ১৫-১৬ অধ্যায়ে 
ইবনুল হাইসাম (৯৬৫-১০৩৯ খি.) 
জ্যোতির্বিদ্যার আলোচনা রেখেছেন 
এ ছাড়া তার মিযান আল-হিকমা 
(9191709 ০07 ৬/150017) এবং 
মাকাল ফি দ্য আল-কামার (00 07০ 
1121) 0 079 1001) গ্রন্থদ্ধয়ে তিনি 
সর্বপ্রথম গাণিতিক জ্যোতির্বিদ্যা এবং 
পদার্থবিদ্যার সমন্বয় সাধনের চেষ্টা 
চালান । আবু রায়হান মুহাম্মদ ইবনে 
আহমাদ আল-বিরুনী (৯৭৩-১০৪৮ 
খি.) অন্যান্য বিষয়ের সাথে সাথে 
জ্যোতির্বিজ্ঞানে অবদান রাখতেও 
ভোলেননি । সকল বস্তই “পৃথিবীর 
কেন্দ্রের দিকে আকৃষ্ট হয়” এ বাক্যের 
মাধ্যমে তিনি মাধ্যাকর্ষণ শক্তির 
(0181) ধারনা দেন, যদিও 
এক্ষেত্রে গাণিতিক প্রমাণ দেওয়ার 
কারণে এর আবিষ্কারের মি পান 
বিজ্ঞানী নিউটন। তিনি বিশুদ্ধ 


_॥ আত্তার্তহীদ ৩৫ 


বি।জ্ঞা।ন।-প্র।যু।ক্তি 


বিজ্ঞানের ওপর কানুন মাসউদী নামে 
একটি বিশাল গ্রন্থ রচনা করেন যার 
চতুর্থ খণ্ডটি তি 
আলোচনায় পূর্ণ । এতে জ্যোতির্বিজ্ঞান 
এবং ত্রিকোনমিতিকে তিনি একইসঙ্গে 
ব্যবহার করে উভয়েরই উন্নতি সাধন 
করেন । দ্রাঘিমা, অক্ষরেখা, সূর্যাস্ত, 
সূর্যোদয়, দিক নির্ণয় ও গ্রহ-নক্ষত্রের 
অবস্থানজ্ঞাপক সংজ্ঞা নির্ণয়ে এ খন্ডের 
অধিকাংশ পৃষ্ঠা ব্যয় হয়েছে। স্থানাংক 
নির্ণয়ে অক্ষাংশ (1,81০) এবং 
দ্রাঘিমাংশের (1,07801090০) 
ব্যবহারের শুরুটা তার হাত দিয়েই 
হয় । তিনি সে যুগেই প্রায় নিখুতভাবে 
পৃথিবীর ব্যাসার্ধ নির্ণয় করেন যা 
আজকের দিনের পরিমাপের চেয়ে মাত্র 
৩২ কিলোমিটার কম | আযারিস্টটলের 
পৃথিবীকেন্দ্রিক (0০০-০০1110) 
বিশ্বধারনার তিনি একজন কড়া 
সমালোচক । এ মতবাদ সমর্থনের 
জন্য তিনি ইবনে সীনার সমালোচনা 
করতেও ছাড়েননি । 

এভাবে আল-বিরুনীর হাত দিয়েই 
সুস্পষ্টভাবে জ্যোতির্বিজ্ঞান এবং 
জ্যোতিষশাস্ত্রেরে পথ আলাদা হয়ে 
যায় । অবশ্য আল-বিরুনী এখানেই 
থেমে যাননি, বরং চান্দ্র-সৌর দিনলিপি 


(1017190181 €081911091-), 
তারকাদের অবস্থানমাপক মন্ত্র 
(19119017916) এবং প্রাথমিক 


গতিমাপক যন্ত্র (90017610.) তার 
হাতেই আবিষ্কৃত হয়। এছাড়া তিনি 
আযাস্ট্রোল্যাব এবং যন্ত্রের 
উন্নতিসাধন করেন। চিকিৎসা 
বিজ্ঞানের অমর সাধক ইবনে সীনা 
(৯৮০-১০৩৭ খি.) শুক্র (৬০০০৪) 
গ্রহের ওপর প্রচুর কাজ করেছেন । সুর্য 
থেকে দূরত্বের দিক থেকে শুক্র গ্রহ 
পৃথিবীর চেয়ে কাছে- এটি তার 
আবিষ্কার । তিনিও জ্যোতির্বিদ্যাকে 
জ্যোতিষশান্্ত থেকে আলাদা করে 
দেখতেন । তিনিও টলেমির আল- 
ম্যাজেস্টের একটি ভাষ্য রচনা করেন । 
গ্রহসমূহের আবর্তনকালে টলেমী প্রস্ত 
নবিত মডেলে যে সমস্যাটি আযাকোয়েন্ট 
সমস্যা বা [09190) নামে 
পরিচিত, না তার একটি 
সমাধান বের ক বলে জানা যায়। 


মার্চ'১৫ 


৫0 00১০ টিটি ১501 
০: ১0০২৪//-৮8২0৫)৮ 
৮৯৯০৪ তিনি ১ 


০ 
আল-বিরুনীর চন্দ্রে বিভিন্ন অবস্থান 


জ্যোতির্বিজ্ঞানে মুসলমানরা কতদুর 
অবদান রেখেছেন তা উপরের লেখা 
থেকে সহজেই আন্দাজ করা যায়। 
সন্দেহ নেই, বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখায় 
খিস্টীয় একাদশ শতকের পর থেকেই 
মুসলমানদের মৌলিক অবদান এবং 
আনাগোনা কমে যেতে থাকে । কিন্তু 
জ্যোতির্বিজ্ঞান এর একটি উজ্জ্বল 
ব্যতিক্রম । আগের তিন শতকের 
মতোই দ্বাদশ শতক হতে পঞ্চদশ 
শতক পর্যন্ত এক্ষেত্রে একের পর এক 
আগমন ঘটতে থাকে মৌলিক এবং 
প্রভাবশালী বিজ্ঞানীদের যাঁদের মধ্যে 
রয়েছেন আবু ইসহাক ইবরাহিম আল- 
জারকালী (১০২৯-১০৮৭ খ্রি.), ওমর 
খৈয়াম (১০৪৮-১১৩১ খি.), আবু 
বকর মুহাম্মদ ইবনে বাজ্জাহ (মৃত্যু: 
১১৩৮ খি.), আবু বকর মুহাম্মদ ইবনে 


আল-জারকালী তার 
জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক ছকের 
(/১5010109101081] 18016) জন্য 
পাশ্চাত্যে অত্যন্ত জনপ্রিয় । তার 
73901 91 1080163 ত্রয়োদশ শতকে 
রাজা আলেফানোর (1175 41003 
১0) নির্দেশে অনুদিত 


9 
ত হয় এবং ডি 
মাধ্যমে পাশ্চাত্যে 
জ্যোতির্বিদ্যার পুনর্জন্ম হয়। তিনি 
আ্যাস্ট্টোল্যাব যন্ত্রের উন্নতিসাধন করেন 
এবং বুধ (৬1০01) গ্রহ সংক্রান্ত 
টলেমির মতবাদে সংশোধনী আনেন । 
দার্শনিক, সংগিতজ্ঞ এবং কবি চিন 
সুপরিচিত ওমর 
জ্যোতিরবিজ্ঞানেও প্রাত কা 
তৎকালীন সেলজুক সুলতান মালিক 
শাহ ১০৭৩ সালে আরো কয়েকজন 
বিজ্ঞানীর সঙ্গে তাকেও আমন্ত্রণ জানান 
একটি মানমিন্দর (0০5০17৬৪607) 
নির্মাণের জন্য । তিনি তখন অত্যন্ত 
সফলভাবে (দশমিকের পর ছয় ঘর 
পর্যন্ত) সৌর বছরের দৈঘর্চ পরিমাপ 
করেন। তার হিসাবে এটি ছিল 
৩৬৫.২৪২১৯৮৫৮১৫৬ দিন। এই 
ক্যালেন্ডারের হিসাবে প্রতি ৫,৫০০ 
বছরে এক ঘণ্টার গড়মিল হয়ে থাকে । 
অন্যদিকে, আমরা বর্তমানে যে 


আবদুল মালিক ইবন তুফায়েল 


গ্রেগরিয়ান বর্ষপঞ্জি ব্যবহার করি তাতে 


(১১০৫-১১৮৫ খি.), নুর আদ-দীন 
আল-বেতরুগী (০০০-১২০৪ খ্রি.) 


প্রতি ৩,৩০০ বছরে একদিন গোলমাল 
হয়ে থাকে । কীভাবে পারস্য পঞ্জিকা 
সংশোধন করতে হবে তাও তিনি 
হিসাব করেন । ১০৭৯ সালের ১৫ মার্চ 
সুলতান শাহ ওমরের 
সংশোধিত ক্যালেন্ডার চালু করেন । 


শরফ আল-দীন আল- তুসী 
(১১৩৫-১২১৩ খি.), ইবনে আল- 
রাজাজ আল-জাযারী (১১৩৬-১২০৬ 
খি.), ফখরুদ্দীন আল-রাজী 
(১১৩৬-১২০৬ খি.), নাসিরউদ্দীন 
আল-তুসী (১২০১-১২৭৪ থি.), 
ইবরাহীম আল- শাতীর 


(১৩০৪-১৩৭৫ খি.) এবং উলুঘ বেগ 
(১৩৯৩-১৪৪৯ খি.)-এর মতো বড় 
মহারথীরা | 


ওমর একটি তারাচিত্রও (90৪1 1) 
তৈরি করেন তবে সেটি এখন আর 
পাওয়া যায় না। 

ইবনে বাজ্জাহ আমাদের ছায়াপথ 


আকাশগঙ্গা (110 ৪) যে 
৯, তারকার , সে কথা প্রথম 
এবং এক্ষেত্রে তিনি 


আরিটঢলের মতবাদকে সংশোধন 
করেন । সূর্ষের বুকে দৃষ্ট কালো বিন্দুর 
(31801 9101) কারণ যে, বুধ এবং 
শুক্র গ্রহ (018051 01 ৮170015 
৪70 ৬০009) তা এই আন্দালুসিয়ানই 
প্রথম বলেন, যদিও এই আবিষ্কারের 
কৃতিত্ব ষোড়শ শতকের দুই পাশ্চাত্য 


_)॥ আত্তার্তহীদ ৩৬ 


বি।জ্ঞা।ন।-প্র।যু।ক্তি 


বিজ্ঞানী জেরেমিয়া হোরোক্স 
(91910181. 1701-00105; 1618- 


০0115) নামকরণ করা হয়েছে। 
কো সৌর মডেলে একে 


1641) এবং জোহানস কেপলারকে 
(5০017910755 1510151; 1571-1630) 
দেওয়া হয়ে থাকে । 
ইবনে তুফায়েল ছিলেন পূর্বোক্ত ইবনে 
বাজ্জাহের ছাত্র এবং আল-বেতরুগীর 
শিক্ষক । আল-বিতরুগী কিতাবুল 
হায়াতের লেখক যাতে তিনি 
প্রহার আবর্তন নিয়ে পুরানো 
বর্জন করে নতুন 
একটি মতবাদ দীড় করান । ত্রয়োদশ 
শতকে এটি মাইকেল স্কট (১/1017591 
3০০; 1175-1232) কর্তৃক 17০ 
10017003 09101010, নামে ল্যাটিনে 
অনুদিত হয় । 
সুবিখ্যাত চিকিৎসাবিজ্ঞানী জাকারিয়া 
আল-রাজীর সাথে গুলিয়ে ফেলেন । 
তিনি জ্যোতির্বিজ্ঞানে মাতালিব আল- 
আলিয়া গ্রন্থের প্রণেতা যাতে তিনি 
কুরআনের আয়াতের সাথে 
জ্যোতিরবিজ্ঞানের সমন্বয় সাধনের চেষ্টা 
করেন । অআ্যারিস্টটল এবং ইবনে 
সীনার মতের বিরুদ্ধে গিয়ে তিনি 
একাধিক মহাবিশ্বের (১৬[10919 
[001591599) . অস্তিত্ব থাকার 
সম্ভাবনাকে স্বীকার করে নেন । 


সী র গ্রন্থ হতে 
আল-তুসী 
জ্যোতির্বিজ্ঞানের ইতিহাসের এক 
অনন্য প্রতিভা । গ্রহসমূহের ঘূর্ণনকালে 
আযাকোয়েন্ট. (2008101) সমস্যা 
সমাধানে ঘূর্ণায়মান বৃহৎ বৃত্তের মাঝে 
ক্ষুদ্র বৃত্তের ধারনা প্রবর্তন করেন যা 
এখনো পর্যন্ত একটি গ্রহণযোগ্য 
সমাধান | তার নামের প্রতি সম্মান 
রেখে একে তুসী কাপল (০$1- 


মার্চ'১৫ 


সা-কাপল, তুসার 


সরাসরি গ্রহণ করা হয়েছে । এছাড়া 
জিজ-ই-ইখানী নামে তার একটি 
জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক সংকলন রয়েছে 
যাতে গ্রহসমূহ এবং অন্যান্য তারকার 
অবস্থান নির্ণয় করা হয়েছে। তাঁর 
আরেকটি বড় কৃতিত্ব হচ্ছে মোঙ্গল 
নেতা হালাকু খানকে প্রভাবিত করে 
বর্তমান আজারবাইজানের মারাগাহ 
(/91851151) নামক স্থানে ১৩৫৯ 
সালে একটি বিশাল মানমন্দির এবং 
বিজ্ঞান গবেষণাগার স্থাপন করেন । 
এটি শুধু সে সময় নয় বরং পরবর্তী 
কয়েক শতক পর্যন্ত পৃথিবীর সবচেয়ে 
বড় মানমন্দির হিসেবে বিবেচিত হত । 
তুসী এ মানমন্দিরে তৎকালীন পৃথিবীর 
প্রায় সকল প্রথম সারির 
জ্যোতির্বিজ্ঞানীকে সমবেত করতে 
পেরেছিলেন । 

সময় হিসেবের দায়িত্বে ছিলেন ইবনে 
আল-শাতীর | বছরের বিভিন্ন সময়ে 
সুর্যের বিভিন্ন অবস্থানের ওপর ভিত্তি 
করে দিনের বেলায় নামাযের বিভিন্ন 
সময় নিখুঁতভাবে নির্ণয়ের জন্য তিনি 
ওই মসিজদে একটি দারুন সূর্যঘড়ি 
(50 70191) নির্মাণ করেন । এছাড়াও 
তিনি আরো অন্তত র 
জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক যন্ত্রের আবিষ্কর্তা | 
তিনি কিতাব নিহায়াত আল-সূল ফি 
তাশিহ আল-উসূল গ্রন্থে সূর্য, ডি 
এবং অন্যান্য গ্রহসমূহের গতিপথের 


রাজকার্ষের ব্যস্ততা যে বিজ্ঞান সাধনার 
পথে বাধা প্রদানে সক্ষম নয়, উলুঘ 
বেগ তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ | মঙ্গোল 
নেতা চেঙ্গিস খানের বংশধর এবং 
তৈমুর খানের পৌত্র এই 
জ্যোতির্বিজ্ঞানী ১৪৩৭ খিস্টাব্দে 
সুবিখ্যাত জিজ-ই-সুলতানী রচনা 
করেন যাতে প্রায় এক হাজার তারকার 
বর্ণনা প্রদান করেন । পরবর্তী দু'শতক 
এটি জগতে অপ্রতিদ্বন্ধী হিসেবে 
বিবেচিত হত। তবে উলুঘ বেগ 
সমরখন্দে একটি মানমন্দির নির্মাণের 
জন্যেই বেশি পরিচিত । 
এরপর থেকেই জ্যোতির্বিজ্ঞানে 
মুসলমানদের সূর্য অস্তমিত হতে থাকে, 
যদিও এ অবদান একেবারে বন্ধ হয়ে 
যায়নি, বরং থেমে থেমে অষ্টাদশ 
শতক পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল । বিজ্ঞানের 
জগতে মুসলমানদের অবদান রচনার 
অন্যতম দিকপাল ডোনান্ড আর. ডহল 
(1901810 7২০0961505০ 17111) 1922- 
1994) | তিনি জ্যোতির্বিদ্যায় 
মুসলমানদের ইতিহাসকে চারটি 
সুনির্দিষ্ট সময়কালে ভাগ করেছেন । 
ক. ৭০০-৮২৫ সাসানীয়, ভারতীয় 
এবং হেলেনীয় জ্যোতির্বিদ্যা 
আয়ত্বে আনয়ন, রা 
খ. ৮২৫-১০২৫; আয়ত্বকৃত 
ওপর উদ্দীপ্ত গবেষণা এবং উন্মেষ, 
গ. ১০২৫-১৪৫০; জ্যোতির্বিজ্ঞানের 
স্বর্ণযুগ, 


ঘ,. ১৪৫০-১৯০০; পতনের কাল, 


ওপর টলেমীর মডেলে দৃশ্যমান 
পরিবর্তন আনেন এবং, এর মাধ্যমে 


খুবই সামান্য অবদান 
জ্যোতির্বিদ্যার আলোচনায় একটি 


ষোড়শ' শতকে কোপার্নিকাসের যুগান্ত 


ব্যাপার লক্ষ্যণীয় যে, এতে গণিতের 


কারী ৪০22 সরাসরি 
অবদান রাখেন ও সে কৃতিত্বকে 
তখন অন্বীকার করা হয়। 


ব্যবহার বিজ্ঞানের অন্য যে কোন 
শাখার চাইতে বেশি। প্রকৃতপক্ষে, 
জ্যোতির্বিজ্ঞান এবং গণিত হাতে হাত 
রেখে চলে এবং ৩ 
মুসলমানদের যে অবদান আমরা 
দেখতে পেলাম তা গণিতে পারদর্শিতা 
ছাড়া কল্পনাই করা যায় না। অতএব 
গণিতে মুসলমানরা পারদর্শী ছিলেন 
একথা সহজেই বলা চলে । 
তথ্যসূত্র: তায়েফ আহমদের 
রগ থেকে সংগৃহীত 


| তাত্তার্তহীদ ৩৭ 


জারি জাতি 


একবিংশ শতক ও 


পুঁজিবাদী 


অনুপ্রেরণার উজ্জ্বল আদর্শ ও শক্তিরূপে 


বিশ্বব্যবস্থায় জাতীয়তাবাদ ও আন্ত 
জ্াতিকতার তুলনামূলক বিশ্লেষণ ও 


অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা রাখে 


রখ 


উদ্দেশ্যে যুদ্ধের আশঙ্কা ও ভীতির 
পরিস্থিতির জন্ম দেয় । তারা পররাজ্যে 


জাতীয়তাবাদ- বিংশ শতাব্দীতে যার 


আক্রমণ করে কিংবা যুদ্ধ বাঁধিয়ে 


সার্বিক মূল্যায়ন. বিভিন্ন কারণে 


উজ্জ্বলতম প্রমাণ: এশিয়া, আদ্িকা, 


নিজেদের ব্যর্থতা ঢাকা দিতে 


প্রাসঙ্গিক । জাতীয় সার্বভৌমতৃ- 
আতনিয়ন্ত্রণ-স্বাধীনতা অর্জনে, প্রতিটি 
জাতির স্বকীয় সত্তা ও ব্যক্তিত্ের 


লাতিন আমেরিকা, সুদূর প্রাচ্য এবং 
মধ্যপ্রাচ্যের জাতিসমূহ ওপনিবেশিক 
সাম্রাজ্যবাদী শাসনের বিপক্ষে 


আত্মরক্ষার চেষ্টা করে। সুতরাং এক 
পর্যায়ে মহান জাতীয়তাবাদী আদর্শ ও 
মতবাদ কলুষিত হয়ে পড়ে এবং 


ও 
লড়াই করে জাতীয় স্বাধীনতা ও 


স্কুরণে জাতীয়তাবাদ একটি অপরিহার্য 


ও অপ্রতিরোধ্য মতবাদগত শক্তি 


সার্বভৌমত্ব অর্জন করেছিল । কিন্তু 


হিসেবে একসময় পরিগণিত ছিল 


অপরদিকে সেই বিংশ শতকেই উগ্র, 


করে । তাছাড়া উগ্র জাতীয়তাবাদ 
মানব-সংস্কৃতি ক্ষেত্রেও 


জাতিকেন্দ্রিকতা ও বিভিন্ন সীমাবদ্ধতার 


অন্দ ও বিকৃত জাতীয়তাবাদ দুটি 


ভীষণ প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে 


| 
র 
কারণে জাতীয়তাবাদের বিকল্পস্বরূপ 


বিভীষণ মানবঘাতি বিশ্বযুদ্ধ উপহার 


জাতীয়তাবাদী আন্দোলনই সামন্ত 


আধুনিক রাষ্ট্রচিস্তায় আন্তর্জাতিকতাবাদ 
বিশ্বব্যাপী মানব সম্প্রদায়ের মধ্যে এক 


একদা জাতীয়তাবাদী চেতনায় ও 


দেয় এ বিশ্বকে | যার ফলে নাৎসিবাদ, 


তন্ত্রের কবর রচনা করে পুঁজিবাদের 


ফ্যাসিবাদ, সামরিকতাবাদ ইত্যাদির 


উদ্ভব ও বিকাশের পথ সুগম করে 


মাধ্যমে বিশ্ব জুড়ে জাতীয়তাবাদের 
নামে সৃষ্টি হয় যুদ্ধ, ধ্বংস, নৈরাজ্য, 


দিয়েছিল । তাই পুঁজিবাদের উত্থানের 
সাথে জাতি ও জাতীয়তাবাদের সম্পর্ক 


বর্ণবাদ, জাত্যাভিমান, জাতিবিদ্বেষ, 
জাতিবৈষম্য, জাতিগত অহমিকা ও 


গভীরভাবে প্রোথিত । রোজা, 
লুক্সেমবার্গ মনে করেন জাতীয় 


এ. 


আদর্শে উজ্জীবিত হয়ে পৃথিবীর বহু 
শোষিত ও নিগীড়িত জাতি বা গোষ্ঠী 


জাতি বিস্তারের প্রাধান্য ৷ তৈরি হয় 


আত্মস্বাধিকারের শ্লোগান হলো বুর্জোয়া 


রেসিজম । আগ্রাসী জাতীয়তাবাদ 


একদিকে যেমন ও্পনিবেশবাদ- 
বিরোধী কিংবা নিজেদের জুলুমবাজ 


শাসনের মুখোশস্বরূপ: পুঁজিবাদের 


অবশেষে হয়ে ওঠে সামরিকতাবাদ ও 


অধীনে জনগণের আত্মস্বাধিকার বলে 


সাম্রাজ্যবাদের পথপ্রদর্শক | বিকৃত ও 


সরকারের নিষ্পেষণের বিরুদ্ধে লড়াই- 


চরম জাতীয়তার দ্বারা প্রভাবিত ও 


কিছু নেই । একটা শ্রেণিভিত্তিক সমাজে 
প্রত্যেকটা শ্রেণীই ভিন্ন ভিন্ন আদলে 


সংগ্রাম করেছে তেমনি নিজেদের 
সরকার র পক্ষে এবং রাষ্ট্রীয় তথা 


নিয়ন্ত্রিত জাতিদের মধ্যে সাম্রাজ্য 
প্রসারের নীতি ও নেশা নগ্নভাবে 


রাজনৈতিক সত্তায় পরিণত হওয়ার 
প্রচেষ্টায় আন্দোলন 


নিজেদের প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম করে । 
আর বুর্জোয়া শ্রেণীর ব্যাপার হলো যে, 


পরিলক্ষিত হয় । সাম্রাজ্য বিস্তারকল্পে 


জাতীয় স্বাধীনতার বিষয়টা পুরোপুরি 
শ্রেণী শাসনের দ্বারা অধীনস্থ । 


জাতীয়তাবাদ বুর্জোয়া শ্রেণীর অসীম 


মুনাফা ও বাজার সম্প্রসারণের মোক্ষম 
হাতিয়ারে পরিণত হয়। বুর্জোয়া 


পরিচালনাও এবং জাতীয় শৌর্-বীরত্ব-গৌরব 
করেছে। জাতীয়তাবাদে উদুদ্ধ হয়ে প্রদর্শন ও উত্তরোত্তর বৃদ্ধির চরম 
অনেক পরাধীন ও অবদমিত জাতি আকাঙ্কায় যুদ্ধের ভূত চাপে কষ্টর 
বিভিন্ন সময়কালে সাম্রাজ্যবাদী ও জাতীয়ত তি ঘাড়ে । 
বিদেশি শাসন-শোষণ-পীড়ন, দাসত্বের আবার কোনো কোনো দেশের 
নিগড় থেকে মুক্তির জন্য এবং সকল স্বার্থান্বেষী শাসকশ্রেণী উগ্র 
প্রকার স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে আন্দোলন- জাতীয়তাবাদ প্রচার করে 


সংগ্রামে ব্রতী হয়েছে । তাছাড়া জাতীয় 
জনসমাজকে এক্যবদ্ধ হতে, কোনো 
জাতির নিজস্বতা ও স্বকীয় বৈশিষ্ট্যের 
পূর্ণ আত্মপ্রকাশ ও প্রতিষ্ঠাকরণে এবং 


জনসাধারণকে যুদ্ধ ও অন্ধ স্বদেশপ্রেমে 
আসক্তি করিয়েছিল । জাতীয় সমস্যা 


জাতীয়তাবাদ রাষ্ট্রীয় সীমানায় আবদ্ধ 
মানুষকে জাতির নামে এক্যবদ্ধ করার 
কথা বলে নিজেদের শ্রেণীস্বার্থকে সমগ্র 
জাতির স্বার্থরূপে প্রচার করেছে। 
সঙ্গীর্ণ জাতীয় স্থার্থচিন্তার বিষবাম্পে 


সমাধানে ব্যর্থ শাসকেরা স্বদেশী 
জনগণের দৃষ্টি ও ক্ষোভকে ভিন্ন খাতে 


তার আত্বোপলন্ধির দিকনির্দেশনা ও 
মার্চ'১৫ 


প্রবাহিত অর্থাৎ সাবোট্যাজ করার ঘৃণ্য 


জর্জরিত করেছে জনসাধারণকে । 
বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদ অনুন্নত জাতির 
প্রতি বিরূপ দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ এবং 
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নিজের জাত্যাভিমান ও জাতি-মাহাত্ম্য 
প্রচার করেছে । ব্যাপারটি এমন যে, 
একমাত্র নিজেকেই বিশ্বসভ্যতা ও 
কৃষ্টির ধারক বাহক হিসেবে ভাবে 
বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদ । যার ফলে 


্জাতিকতাবাদ কিনা সেই প্রশ্নে। 


সাম্রাজ্যবাদের রক্ষক ও বহুমুখী প্রজেক্ট 


জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র 


তা এখন আর অস্পষ্ট নয়। তাই 


এই তিনটি আদর্শ ফরাসি বিপ্রবের পর 


নির্ধিধায় বলা যায়, বিশ্বায়ন আন্ত 


পশ্চিম ইউরোপ থেকে ক্রমান্বয়ে পূর্ব 


্জাতিকতাবাদ নয়, বরং আন্ত 


ইউরোপে এবং অবশেষে প্রায় পৃথিবীর 


জ্াতিকতার মুল লক্ষ্য ও আদর্শের 


নিজেদের অর্থনৈতিক লেনদেনের 


সব দেশের রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহের 


পরিপন্থী । 


সীমানা প্রসারণে, অর্থনৈতিক সাম্রাজ্য 


প্রতিষ্ঠাকরণে বুর্জোয়া গোষ্ঠী 
জাতীয়তাবাদকে একটি মোক্ষম 


নিয়ন্ত্রকের ভূমিকায় পরিণত হয় । গত 
শতাব্দীর শেষভাগে সোভিয়েত 
ইউনিয়নের পতনের পর অনিবার্ষ বাস্ত 


অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামরিক 


আন্তর্জাতিকতা বিভিন্ন জাতির মধ্যে 
বিরোধ, সন্দেহ, অবিশ্বাস, বিদ্বেষ ও 
ঘৃণার পরিবেশ দূরীভূত করতে 


বতার পরিপ্রেক্ষিতে এই রাজনৈতিক 


এবং কূটনৈতিক হাতিয়াস্বরূপ ব্যবহার 


মতবাদ ও আদর্শগুলো হয়ে পড়ে 


সংকল্পবদ্ধ। ব্যক্তির অনিয়ন্ত্রিত 
স্বাধীনতার ধারণা যেমন সর্বজন স্বীকৃত 


আবেদনহীন ও অকার্যকর | কিন্তু 


করা শুরু করে। 
জাতীয়তাবাদের চরম পরিণতির 


প্রেক্ষাপটে বিকল্প মতবাদ হিসেবে 


নয়, তেমনি আন্তর্জাতিক রীতিনীতি ও 


মার্কিন মুলুক এবং তার সহযোগীরা 


ধ্যান-ধারণায় কোনো জাতির অবাধ ও 


মিলে তাদের বিশ্বায়ন নামক 


নিয়ন্ত্রণহীন আধিপত্যও অভীষ্ট নয়। 


উদ্ভাবিত হয় আন্তর্জাতিকতাবাদ | 


পরিকল্পিত প্রজেক্ট মোতাবেক পুঁজিবাদী 


আন্তর্জাতিকতা বলতে সারসংক্ষেপে যা 


বিশ্বের বড় বড় তাবড় রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ও 


“আধিপত্য ও নির্ভরশীলতা" নিয়ে 


মনীষীরা জাতীয়তাবাদের এহেন 


সবকিছুকে তাদের মতো করে 


ও নির্মম পরিণতি দেখে আত্ত 


বোঝায় তা হলো, আন্তর্জাতিকতা 
একটি মানসিক অনুভূতিস্বরূপ হিসেবে 


পুনর্গঠিত করছে। এমনকি মার্কিন 


বিবেচ্য ৷ এটি মানুষে মানুষে, জাতিতে 


রা 
তিকতার তত্ব হাজির করেছেন 


পররাক্ট্রনীতিকেই যদি বিশ্বায়ন বলে 


তবে আন্তর্জাতিকতা বলতে ঠিক কী 


অভিহিত করি তাহলেও সেটা অমূলক 


বোঝায় সে সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট ধারণা না 


হবে না। কেননা বিশ্বায়নের মাধ্যমে 


থাকলেও এটি ব্যাপক, বিশদ অর্থ ও 
তাৎপর্য বহন করে । বর্তমান বিশ্ব হচ্ছে 
একবিংশ শতাব্দীর বিশ্ব । এ সময়ে 
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ব্যাপক উৎকর্ষ 
সাধনের ফলে এবং বৈশ্বিক 


সব দিক থেকে এই বিশ্বকে 


জাতিতে, দেশে দেশে পারস্পরিক 
প্রগাঢ় ভালোবাসা, বন্ধুত্ব, শ্রদ্ধাবোধ, 
সহমর্মিতা, মর্ধাদাবোধ, বিশ্ব- 
সৌভ্রাতৃত্‌ ও শান্তির আদর্শে বিশ্বাসী 


ওয়াশিংটনকেন্দ্রিক কিংবা যুক্তরাষ্ট্রের 


একটি বৈশ্বিক মতবাদ । এটি সক্কীর্ণ ও 


মুখাপেক্ষী করে রাখার একটি 
সুদূরপ্রসারী প্রক্রিয়া চলমান । বিশ্বায়ন 


অন্ধ দৈশিক বা জাতীয় চেতনার বলয় 
থেকে ব্যক্তির চিন্তা, মানস ও দৃষ্টিকে 


যুক্তরাষ্ট্রের সাম্রাজ্যবাদী নীতিমালার 


যোগাযোগব্যবস্থার অভাবনীয় নৈকট্য 


বৈশ্বিক পরিমণ্ডলে তথা শান্তিকামী 


অপরিহার্য ও গুরুত্পূর্ণ একটি অংশ । 


ও সহজলভ্যতা পৃথিবীর অধিকাংশ 


আন্তর্জাতিকতায় উপনীত করে। 


বিশিষ্ট কলামিস্ট ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানী 


মানবগোষ্ঠীকে একে অপরের খুব কাছে 
নিয়ে এসেছে । তাদের মধ্যে 


এভাবে একজন মানুষ বা ব্যক্তি 


অধ্যাপক আবুল কাসেম ফজলুল হক 
বিশ্বায়ন সংক্রান্ত তার একটি লেখায় 


নিজেকে বিশ্বনাগরিক হিসেবে ভাবতে 
পারেন । তবে তার মানে এই নয় যে, 


পারস্পরিক বন্ধুত্ব ও ঘনিষ্ঠতা অতি 
হজেই তৈরি হয়ে যাচ্ছে । সংস্কৃতি ও 
মত বিনিময়ের অবাধ সুযোগ সৃষ্টি 
হয়েছে । কোনো দেশই_ এখন আর 


লিখেছেন, .বিশ্বায়নবাদের উত্তৰ 


আন্তর্জাতিকতায় বিশ্বাসী হওয়ার 
কারণে কারো জাতীয় সার্বভৌমতৃ- 


পুঁজিবাদী সাম্রাজ্যবাদী 
প্রক্রিয়ার ধারা ধরে | যেসব প্রতিষ্ঠান 


স্বাধীনতা, আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার ও 


ও সংস্থা সাম্রাজ্যবাদের ধারক, বাহক, 


অন্যান্য দেশ থেকে দূরে কিংবা বিচ্ছিন্ন 


বাস্তবায়নকারী ও 


জাতীয় জনমাজের সংস্কৃতি, এতিহ্য, 


নয়। বরং এক দেশের সাথে আরেক 


সেগ্তলোই বিশ্বায়নবাদেরও উদ্ভাবক! 


দেশের কূটনৈতিক, সামাজিক, 


ধারক, বাহক, বাস্তবায়নকারী ও 


সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক ক্রমে 
দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর হচ্ছে। সুতরাং এ 
অবস্থায় আন্তর্জাতিকতায় বিশ্বাসী যে- 


বিকাশকারী | বিশ্বায়নবাদ 


দারা প্রভাবিত আন্তর্জাতিকতায় পতিত 


সাত্রাজ্যবাদেরই সম্প্রসারণ | অত্যুন্নত 


না হই। বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদ আন্ত 


ও নতুন প্রযুক্তির ওপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা 


কারো মধ্যেই কট্টর জাতীয়তা ও 
জাতিবিদ্বেষ তথা রেসিজম ধারণের 


করে সাম্রাজ্যবাদ বিশ্বায়নবাদে উন্নীত 


্জাতিক ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করে। 
বুর্জোয়া তাত্তিকগণ প্রথম দিকে আন্ত 


হয়েছে । মুক্তবাজার অর্থনীতি, অবাধ 


্াতিকতার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করলেও 


সম্ভাবনা প্রায় নেই বললেই চলে । তবে 


প্রতিযোগিতা ও বহুত্বাদের নামে 


মার্কসীয় ধারণায় এসে এটি স্বচ্ছ, 


এখানে প্রসঙক্রমে বর্তমান সময়ে বিশ্বায়নবাদীরা অবলম্বন করেছে স্পষ্টবাদী ও নতুন মাত্রার উৎকর্ষ লাভ 
প্রবল আলোচিত-সমালোচিত এককেন্দ্রক বিশ্ববি্তৃত পুঁজিবাদ করেছে। মার্কসীয় তাত্তিকরা বুর্জোয়া 
বিশ্বায়নের কথা না এসে পারে না- প্রতিষ্ঠার দূরদর্শী কর্মনীতি । সুতরাং জাতীয়তাবাদের ঘোর বিরোধী । 
বিশেষ করে বিশ্বায়য় আন্ত বিশ্বায়ন যে প্রকৃতপক্ষে পুঁজিবাদী জাতীয়তাবাদের নামে বাথ 
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করে না। ইসলাম আসাবিয়্যাহ তথা 


গোত্রবাদের তীব্র নিন্দা জ্ঞাপন করে । 


গোত্র-শ্রেষ্ঠত্ববাদ বলে করা যায় । কারণ 
ইসলাম যেটার তীব্র বিরোধিতা করেছে 


চরিতার্থ করতে প্রকারান্তরে 
জাতিবৈষম্য, জাতিবৈরিতা, 
জাতিবিদ্বেষ, পররাজ্যে আগ্রাসন, 


রাসূল ্জ্জী বলেছেন, 'যে আসাবিয়ার 


ওপনিবেশিকতা এবং সাম্রাজ্যবাদী 
যুদ্ধকে হালাল করার কারণে বুর্জোয়া 
শ্রেণীর বিরোধিতার ক্ষেত্রে মার্কসীয় 
তাত্বিকরা আপসহীন ও অবিচল । 

পঞ্চদশ শতাব্দীতেই সামন্তবাদ থেকে 


বুর্জোয়া শক্তির প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি, আর 
পুঁজিবাদী মতাদর্শের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে 

ওঠে জাতীয়তা- যার ওপর সওয়ার 
হয়ে বুর্জোয়া শক্তি কৃষক ও শ্রমজীবী 
মানুষের ওপর প্রভূত্ব ও কর্তৃত্ব কায়েম 
করেছিল এবং হীন শ্রেণীসবার্থকে রক্ষা 
করতে ও অনুন্নত জাতিকে শোষণকল্লে 
নিজেদের জাতীয়তাবাদকে পোক্ত 


জন্য যুদ্ধ করে বা এর প্রতি মানুষকে 
উদ্বুদ্ধ করে সে আমার দলের অন্তর্ভূক্ত 
নয় ১ 

তা ছাড়া কুরআনে আল্লাহ তা'আলা 
ইরশাদ করেছেন, 'আর তার নিদর্শনের 
নমুনা হলো আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর 
সৃষ্টি এবং তোমাদের ভাষা ও বর্ণের 
বিভিন্নতা ২ 
ঠিক এমনিভাবে একদিকে যেমন 
কুরআন সমগ্র মানবজাতিকে বস্ততপক্ষে 
এক বলে ঘোষণা দিয়েছে, তেমনি 
মানবজাতিকে গোত্র ও জাতিতে বিভক্ত 
করাকেও খোদা প্রদত্ত বলে গ্রহণ 
করেছে । আবার ঠিক একদিকে যেমন 
কোনো জাতি, গোত্র বা বর্ণের সঙ্গে 
সম্পৃক্ততাকে একে অপরের উপর 
উৎকৃষ্টতার নির্দেশক হিসেবে গণ্য 


করেছে৷ এই অবস্থায় একমাত্র শ্রমিক 


করাকে অসঙ্গত হিসেবে গ্রহণ করা 


শ্রেণীই প্রলেতারীয় আন্তর্জাতিক 


হয়েছে, তেমনি মানবজাতিকে বিভিন্ন 


দৃষ্টিকোণ থেকে সাম্রাজ্যবাদ, 
আধিপত্যবাদা ও ও্পনিবেশবাদ 


বিরোধী হিসেবে গণ্য । প্রলেতারীয় 
আন্তর্জাতিকতার মাধ্যমেই বিশ্বের 
শ্রমজীবী মানুষ একত্রিত হয়ে সুবৃহৎ 
আন্তর্জাতিক শক্তিরূপে আবির্ভূত হতে 
পারে- যা তাদেরকে পুঁজির নির্মম 
শোষণ, শাসন, বৈষম্য ও যাবতীয় 
সামাজিক ও জাতিগত বঞ্চনার দুর্লজ্ঘ্য 
নিগড় থেকে মুক্তি পেতে অপরিসীম 
সহায়তা করবে । শ্রমজীবী মানুষের 
আন্তর্জাতিক ভ্রাতৃত্ববোধের শ্রেষ্ঠ 
পরিচয় নিহিত “দুনিয়ার মজদুর এক 


পরিচয়ে বিভক্ত করার মাধ্যমে একে 
অপরকে ভালোভাবে বোঝার পথ সুগম 
করা হয়েছে 

ইসলাম আসাবিয়া তথা গোত্র- 
শ্রেষ্ঠত্ববাদের পরিবর্তে একটি আলাদা 
বৈশ্বিক মুসলিম উম্মাহর ধারণা দিয়েছে । 
এই উম্মাহ থাকবে গোত্রবাদের উধ্রবে । 
আবার এটাও সত্য যে, এ উম্মাহ 
মুসলিমদের নিকট থেকে খুব উচ্চ 
পর্যায়ের আনুগত্য দাবি করে। কিন্তু 
ইসলাম গোত্র বা রক্ত সম্পর্কিত 
গোত্রপ্রথার ব্যাপারে কোন্‌ দৃষ্টিভঙ্গি 
পোষণ করে? এ প্রসঙ্গে ড. তাহির 
আমিন বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব থট 
কর্তৃক প্রকাশিত তার একটি বইয়ে 
লিখেছেন, “আমাদের মতে, ইসলামের 


হও? স্রোগানের মধ্যে । পুঁজিবাদী 
সমাজব্যবস্থার কঠিন বাস্তবতার 
অনিবার্ষতায়ই প্রলেতারীয় 
আন্তর্জাতিকতার উদ্তব ও উৎসারণ । 
জাতীয়তাবাদ ও 
আন্তর্জাতিকতা প্রশ্নে ইসলাম 


ৃষ্টিভঙ্গিকে এভাবে প্রকাশ করা যায় যে, 
ইসলাম গোত্র বা রক্ত সম্পর্কিত 
গোত্রপ্রথাকে নির্মল করতে চায়নি এবং 
মুসলিমদেরকে এর প্রতি সম্পূর্ণরূপে 
আত্মসমর্পণ করতেও বলেনি ৷ ইসলাম 


ইসলাম উগ্র ও বিকৃত জাতীয়তাবাদকে 
কখনোই গ্রাহ্য করে না। যে 
জাতীয়তাবাদ রেসিজম তথা 


মুসলিম মানসে এমন একটি দৃষ্টিভঙ্গির 
জন্ম দিতে চেয়েছে যার মাধ্যমে তারা 
গোত্রকে ধ্বংস না করে এর উর্ধ্বে 


জাতিবিদ্বেষ, জাতিবৈরিতা ও জাতি 
প্রাধান্য বিস্তারের অনুকূল, সেই 
জাতীয়তাকে ইসলাম মোটেও সমর্থন 


মার্চ১৫ 


অবস্থান করবে । তবে ইসলাম যেটা 


সেটা হলো ষষ্ঠ শতাব্দীতে আরবভূমিতে 
প্রচলিত গোত্রের প্রতি অতিমাত্রার 
আনুগত্যতা । এটার কারণ ছিল এই যে, 
গোত্রের প্রতি আনুগত্যকে অন্য 
সবকিছুর উপরে এমনভাবে গুরুত্ব 
দেওয়া হতো যে গোত্রের স্বার্থে সত্য ও 
মিথ্যা এবং ঠিক ও বেঠিককে জলার্জলি 
দেওয়া হতো । তাছাড়া যে-ধর্মীয় 
এক্যের মাধ্যমে মুসলিমরা একটি 
উম্মাহতে আবদ্ধ হয়, সেই ধর্মীয় পরিচয় 
বা এক্যের বাইরে ভিন্ন এমন কোনো 
ধারণা বা মনোভাব পোষণ করা যাবে 
না- যা গোত্র-সম্পর্ককে ধময়ি বন্ধনের 
চেয়েও অধিকতর দৃঢ় বলে ভাবায় । 
সর্বোপরি ইসলামী মতামতের সার কথা 
হলো, এই উম্মাহ ইসলামী পরিচিতির 
বাইরে অন্যান্য পরিচিতির বৈধতার 
বিরোধিতা করে না । বরং ইসলাম চায় 
এমন একটি পরিচিতিকে সর্বোচ্চ স্থান 
দিতে যেটি একত্ববাদ তথা একক 
খোদায়ী বিশ্বাসের ওপর প্রতিষ্ঠিত । 
যেটা কোরআনকে আল্লাহর কালাম 
হিসেবে মানবে । খতমে নবুওয়্যাতে 
বিশ্বাস রাখবে, হযরত মুহাম্মদ উর্ট-কে 

আল্লাহ তা'আলার বার্তাবাহক হিসেবে 
স্বীকার করবে এবং সমগ্র মানবজাতির 
জন্য ইসলামকে পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা 
নিতেন সঙ্ঞান করবে | আন্তর্জাতিকতার 
প্রশ্নে দুজন বিশ্ববিখ্যাত ইসলামী চিন্ত 
বিদের বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য ৷ সায়্যেদ 
মওদূদী ইসলামের আন্তর্জাতিকতা 
সম্পর্কে বলেন, ইসলাম হলো আন্ত 
্জাতিক ও এর বাণী হলো বিশ্বজনীন | 
এটা সমগ্র মানবজাতির প্রতি বিশ্বাস ও 
নৈতিকতাভিত্তিক একটা সুবিচারমূলক 
সমাজব্যবস্থা উপস্থাপন করে এবং 
সকলকে এর প্রতি আহ্বান করে । ... 
ইসলামের চুড়ান্ত লক্ষ্য হলো বিশ্ব- 
রষ্ট্রব্যবস্থা যেখানে বর্ণ ও জাতীয় 
গৌড়ামি ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে এবং 
সকলের সমান অধিকার ও সমান সুযোগ 
সমন্বিত একটা সাংস্কৃতিক ও 
রাজনৈতিক ব্যবস্থা যেটা সমগ্র 
মানবজাতিকে অন্তর্ভুক্ত করবে । এবং 
যেখানে মানুষের মধ্যে তৈরি 


ধ্বংস করতে চেয়েছে সেটা হলো 
আসাবিয়্যাহ যার অর্থ মোটামুটিভাবে 


প্রতিযোগিতার পরিবর্তে বন্ধুত্বপূর্ণ 
সহযোগিতার জন্ম দেবে যাতে তারা 


__771.হ..0) আত্তার্তহীদ ৪০ 
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তাদের একে অপরের বস্তগত ও নৈতিক 
উন্নয়নের জন্য একে অপরকে সাহায্য 
করবে ।' সাইয়েদ আবুল আলা মওদুদী 
জাতীয়তাবাদে বিশ্বাস করেন না। তিনি 
বিশ্বাস করেন, ইসলাম হলো একটা 
পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা । এটা সমাজ থেকে 
ধর্মের বিচ্ছেদে বিশ্বাস করে না। 
ইসলামী রাষ্ট্র চারটি ধারণা-বিশ্বাসের 
ওপর ভিত্তিশীল: 

১. আল্লাহ হলো সার্বভৌম, যেটা রাসূল 


ব্যবস্থার ভিত্তি ] 
২. মানুষ হলো আল্লাহর প্রতিনিধি, তাই 
সে আল্লাহর নির্দেশনা বহির্ভত হতে 
পারেনা। 
৩. শাসনের অধিকার হলো আল্লাহ প্রদত্ত 
সীমার ভিতরে থেকে সমগ্র বিশ্বাসী 
সমাজের । 
রা টি রাষ্ট্র তার সকল কার্যক্রম 
গ্র মুসলিমদের মধ্যে পারস্পরিক 
তি ভিত্তিতে পরিচালিত হবে । 
সাইয়েদ কুতুব শহীদও ইসলামের 
বিশ্বজনীনতায় বিশ্বাস করতেন | তিনি 
মনে করতেন, ইসলাম এসেছে মানুষের 
মর্যাদাকে সমুন্নত করতে... | আল্লাহ 
প্রদত্ত শরীয়াহ যেখানে প্রচলিত আছে, 
যেখানে মানবসম্পর্ক খোদার সম্পর্ক 
দ্বারা গ্রথিত সেখানে ছাড়া মুসলিমরা 
সকল দেশের উধ্র্বে । মুসলিমরা সকল 
জাতীয়তার উধ্র্বে তবে শুধুমাত্র ধর্মীয় 
বিশ্বাসের কারণে ইসলামী রাষ্ট্রের 
উম্মাহর একটা অংশ । 
মোদ্দা কথায় জাতীয়তাবাদ ইসলামী 
চিন্তাধারায় একটি বিজাতীয় ধারণা ও 
সাংস্কৃতিক পরিকাঠামো যেটা পাশ্চাত্যের 
পুঁজিবাদী ও 
আধিপত্যবাদীরা মুসলিম বিশ্বের ওপর 
জগদ্দল পাথরের ন্যায় চাপিয়ে 
দিয়েছিল । সামাজিক 
ইনসাফ হলো ইসলামী বা 
ভিত্তি। যতক্ষণ কোনো রাষ্ট্র 
অনুসরণ করবে না ততক্ষণ পর্যন্ত সেই 
রাষ্ট্রের কাজ্িত সাফল্য অধরাই থেকে 
যাবে । ইসলাম সর্বতোই বিশ্বজনীন বাণী 
প্রচার করে । এটি একটি বিশ্বজনীন 
মানবিকতাসম্পন্ন পরিপূর্ণ জীবনব্যবস্থা 
সুতরাং ইসলামে যেমন জাতীয়তাবাদের 
স্থান নেই তেমনি আন্তর্জাতিকতাকেও 
তার আলাদা করে দেখার কিছু নেই। 


এ 


মা্*১৫ 


ইসলামের বিশ্বজনীন নীতিমালা ও 
আদর্শ অনুসরণের কোনো বিকল্প নেই। 


যখন 
জাতীয়তাবাদের বিকল্পস্বরূপ বিপুল 
সম্ভাবনা নিয়ে আন্তর্জাতিকতার প্রবল 
উপস্থিতি ও উদ্ভব, তখন আমাদের 
বিশেষ একটি রাজনৈতিক ও 
উদ্দেশ্যবাদী মহল উগ্র বাঙালি 
জাতীয়তাবাদের নামে স্ব-স্ব স্থার্থবুদ্ধি 
চরিতার্থ করতে সন্ীর্ণতা ও আদর্শিক 
গৌড়ামির মাধ্যমে অযথা জাতির মধ্যে 
ক্রমশঃ বিভেদের প্রাটার তুলে দিচ্হে। 
জাতীয় এঁকমত্যের পরিবর্তে আমরা 
কেউ বাঙালি জাতীয়তাবাদ, কেউবা 
বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ এ দুই স্বার্থান্ধ 
জাতীয়তাবাদী রাজনীতির 
মেরুকরণের ফলে সমাজ ও রাষ্ট্রে 
দ্বিধাবিভক্তির সৃষ্টি করেছি মাত্র । কিন্তু 
এটি আমাদের জন্য মঙ্গলপ্রদ হয়নি 
মোটেও, উপরন্ত আমাদেরকে জাতীয় 
একমত্যের চেতনা থেকে ছিটকে ফেলে 
দিয়েছে বহুদূরে ৷ বাঙালিত্ব আমাদের 
ংস্কৃতিক-নৃতাত্বিক পরিচয় । আর 
ধীন বাংলাদেশের নাগরিক হিসেবে 
জামাদের প্রত্যেকেরই রাজনৈতিক বা 
রাষ্ট্রীয় পরিচয় হলো “বাংলাদেশি' | 
বাঙালি জাতীয়তাবাদ আমাদের 
স্বাধীনতা-উত্তরকাল থেকেই ধীরে ধীরে 
অচল মাল হতে শুরু করে । কেননা 
এটাই স্বাভাবিক যে, একটি বহুজাতিক 
ও বহুভাষিক দেশের গোষ্ঠীবিশেষের 
কোনো একটি নৃতাত্তিক বা সাংস্কৃতিক 
বৈশিষ্ট্যকে যখন রাজনৈতিক বা রাষ্ট্রীয় 
পরিচয়ে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করা হয়, 
তখন অন্যান্য ক্ষুদ্র নরগোষ্ঠী 
আত্মপরিচয়ের সাথে 
অসামঞ্জস্যপূর্ণ হয়ে ওঠে | কেননা একটি 
স্বাধীন দেশের নাগরিক হিসেবে গারো, 
চাকমা, হাজং, সাওতাল ও অন্যান্য 
নৃগোষ্ঠীর পক্ষে বাঙালি হওয়া সম্ভব নয় । 
বাঙালিত্ব যেমন একটি নৃতাত্তিক ও 
রা ডি] পরিচয় হিসেবে 
রবর্তনীয়, তেমনি তাদের নৃ- 
নি বদলযোগ্য নয়। নৃতাত্তিক 
পরিচয় প্রকৃতি প্রদত্ত, তাই (এখানে 
কারো হাত নেই। চাইলেও কেউ এটা 
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পরিবর্তন করতে পারেনা । অন্যদিকে 
রাজনৈতিক পরিচয় বদলযোগ্য, তাই 
দেশভাগের সময় আমরা প্রথমে মুসলিম 
জাতীয়তাবাদ ধারণ করে পাকিস্তান রাষ্ট্র 
গড়েছিলাম । পাকিস্তান রাষ্ট্রের আওতায় 
আমরা যতদিন ছিলাম ততদিন আমাদের 
রাষ্ট্রীয় পরিচয় ছিল পাকিস্তানি । এরপর 
পাকিস্তানের সাথে আমাদের বনিবনা না 
হওয়ায় আমরা সময়ের প্রয়োজনে 
বাঙালি জাতীয়তাবাদের ধ্বজা তুলে 
বাংলাদেশ স্বাধীন করেছিলাম | এই 
বাঙ 

মত] 


ঙালি জাতীয়তাবাদ এখন সাবেকী । 
ই এখন যৌক্তিকভাবেই আমাদের 


সুতরাং কোনো 
একটি নৃতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যকে জাতীয় তথা 
রাষ্ট্রীয় পরিচয় হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার 
চিন্তা যৌক্তিক হতে পারেনা । হ্যাঁ, 
ভাষাভিত্তিক বাঙালি জাতীয়তাবাদ 
আমরা ধারণ করেছিলাম একটি বিশেষ 
এতিহাসিক ক্রান্তিকালের প্রেক্ষাপটে । 
পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী যখন আমাদের 
মাতৃভাষাকে অস্বীকার করে উর্দু চাপিয়ে 
দেওয়ার মাধ্যমে ফ্যাসিজম কায়েম 
করতে চেয়েছিল, তখনই আমরা সময়ের 
তাগিদে আমাদের বিশেষ _নৃ-পরিচয় 
“ভাষাকে কেন্দ্র করে জাতীয়তাবাদে 
উজ্জীবিত হয়ে রক্তঝরা সং্বাম করে 
তৃভাষা বাংলাকে জাতায় ভাষা বা 
রাষ্ট্রভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছিলাম | 
মূলত এখান থেকেই বাঙালি 
জাতীয়তাবাদের উৎপত্তি ও উথান। 
বাঙালি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের 
ফলস্বরূপ আমরা সুদীর্ঘ লড়াই-সংগ্রামের 
ধারাবাহিক অব্যাহত প্রক্রিয়ায় একাত্তরে 
স্বাধীনতা-যুদ্ধের মাধ্যমে 
লাদেশ নামক একটি স্বতন্ত্র-স্বাধীন 
রাষ্ট্রের জন্ম দিয়েছি। কিন্তু আমরা 
স্বাধীন রাষ্ট্রসত্তায় উন্নীত হওয়ার পর 
এবং আমাদের সেই এতিহাসিক ক্রান্তি 
কালের প্রেক্ষাপটগুলো অতীত হয়ে 
যাওয়ার পর বাঙালি জাতীয়তাবাদের 
আর কোনো প্রয়োজনীয়তা বা 


আত্তান্তহীদ ৪১ 


এ 


আন।ত্ত।র্জা।তি।ক 


আবশ্যকতা থাকে কি? স্বাভাবিকভাবেই 
থাকে না। তো এখন আমরা যদি 


বাঙালি জাতীয়তাবাদে উদ্দীপ্ত ছিলাম 


সাংস্কৃতিক বাস্তবতার পরিপ্রেক্ষিতে 


// 


বটেং এবং বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে সে 


অসম্ভব ও অলীক ব্যাপার মাত্র । এটাকে 


বাঙালি জাতীয়তাবাদের নামে উগ্তা ও 


জাতীয়তাবাদী আন্দৌলন সফল পরিণতি 


“অলস কল্পনার আতিশয্য' ছাড়া আর 


ফ্যাসিজমের চর্চা করি তাহলে সেটা 
আমাদের জন্য শুভ ফল বয়ে আনবে না; 
বরং পাকিস্তানি জালিম শাসকগোষ্ঠীর 
ফ্যাসিবাদ ও সার্বিক বৈষম্যের বিরুদ্ধে 
আমরা যেভাবে ন্যায়সঙ্গত লড়াই 
করেছিলাম, ঠিক সেরকম প্রতিক্রিয়া যদি 
আমাদের দেশের অন্যান্য স্বতন্ত্র ও 
স্বকীয় জাতিসত্তার অধিকারী ক্ষুদ্র নৃ- 
জনগোষ্ঠীদের মধ্যে দেখা যায় তাহলে 
কি সেটি ন্যায্য হবে না? অবশ্যই 
ন্যায্য । তাহলে কেন অযথা উগ্র বাঙালি 
জাতীয়তাবাদ বা শোভেনিজমের চর্চা 
করে আমরা জাতীয় জনসমাজের মধ্যে 
অনৈক্য কিংবা পারস্পরিক দুরত্ব সৃষ্টি 
করবো? কেন বিচ্ছিনতা সৃষ্টি করবো? 
আমরা নিশ্চয়ই চাই না যে, আমাদের 
দেশে বিচ্ছিননতাবাদ সৃষ্টির সম্ভাবনা তৈরি 
হোক । সুতরাং উগ্ বাঙালি জাতীয়তার 
জিগির তুলে তাদেরকে ক্ষুব্ধ করে 
তোলার চেষ্টা না করাই শ্রেয় । 
“ভাষা” জাতীয়তাবাদের একটি গুরুত্পূর্ণ 
উপাদান সত্তেও এককভাবে এই নৃ- 
পরিচয়টিকে কেন্র করে এক 
জনসমাজের জাতীয়তাবোধ পূর্ণভাবে 
আত্মপ্রকাশ করেনা । কুলগত এক্য, 
ভাষাগত এঁক্য, ভৌগলিক এক্য, ধর্ীয় 
এক্য, অর্থনৈতিক স্বার্থের বন্ধন, আত্মিক 
, রাষ্ত্রীয় সংগঠন এবং রাজনৈতিক 
আশা-আকাঙ্কা ইত্যাদির সমন্বিত রূপই 
হলো একটি জনসমাজের 
জাতীয়তাবোধ । সুতরাং এককভাবে 
বিশেষ একটি 
জাতীয়তাবোধের সামগ্রিকতা ধারণ করে 
না। জাতীয়তাবাদ একটি মনস্তাত্বিক 
বিষয় । জাতীয়তাবাদ কোনো একটি 
পরাধীন ও অবদমিত জাতির মধ্যে 
মানসিকভাবে তীব্র আবেগ ও অনুভূতির 
সঞ্চার করে । এই আবেগ ও অনুভূতির 


জাগরণে তারা  স্বাজাত্যবোধ, 
জাতীয়তাবোধ ও আত্মমর্যাদাবোধে 


উন্নীত হয়ে ওঠে । এর মাধ্যমেই তারা 
নিজেদের রাষ্ট্র গঠন অথবা নিজেদের 
জালিম সরকারের বিরুদ্ধে 
আন্দোলন-সংগ্বাম করে নিজেদের মুক্তি 
ৰা স্বাধীনতা অর্জন করে থাকে । বায়ান্নর 
ভাষা-আন্দোলন থেকে শুরু করে 
একাত্তরের স্বাধীনতা-যুদ্ধ পর্যন্ত আমরা 


লাভ করেছিল । কিন্তু বাংলাদেশের 


কিছুই বলা যায় না। 
কেউ যদি 


স্বাধীনতা-উত্তরকালে একটি স্বাধীন 


ভি ও বহুজাতিক রাষ্ট্রের 
সংখ্যাগ্তরু সম্প্রদায়ের একটি বিশেষ 
রাষ্ট্রীয় পরিচয় হিসেবে 


অন্যান্য ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীগুলোর ওপর 
চাপিয়ে দেওয়া মোটেও বিবেচনাপ্রসূত 
হয়নি ৷ তারা এটা মেনে নিতে পারেনি । 
তাই অবধারিতভাবেই তারা নিজেদের 
স্বতন্ত্র ও গুণাবলীর অস্তিত্ব 
রক্ষায় রাষ্ত্রীয় পরিচয় হিসেবে বাঙালি 
জাতীয়তাবাদের বিরোধিতা করবে এবং 
করছেও | এমনকি উগ্র ও অন্ধ বাঙালি 
জাতীয়তাবাদী রাজনীতির কারণে 
বর্তমানে এদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালি 
মুসলিম জনগোষ্ঠীর আরেকটি গুরুতৃপূর্ণ 
ও স্পর্শকাতর নৃতাত্বিক ও সাংস্কৃতি 


আরেকটি কথা হলো, 
বাঙালিত্বের সাথে ধময়ি সত্তা তথা 
ইসলামের বিরোধ তুলতে চায়, তাহলে 
হয় সেটি তার ভুল ধারণা আর নয়তবা 
সেটি তার উদ্দেশ্যপ্রণোদিত । এখানে 
মূল কথা হলো, বাঙালিত্ব এবং ধর্মীয় 
পরিচয় উভয়টিই নৃতান্বিক এবং 
সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য ও উপাদান | সুতরাং 
এগুলোর মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি করা কোনো 
সুস্থ মস্তিষ্কের কাজ নয়। আর 
বাংলাদেশী পরিচয় গ্রহণ করলে 
আমাদের বাঙালিত্ব নিঃশেষ হয়ে 
যাওয়ার কোনো কারণ বা আশঙ্কা নেই । 
আশঙ্কা যদি থেকেই থাকে তাহলে সেটি 
আমাদের নয়, পশ্চিমবঙ্গে অবস্থিত 


পরিচয় তথা ইসলাম 'বা মুসলমানিত্বও 
হুমকির মুখে পড়েছে । অর্থাৎ কেউ যদি 


ভারতীয় বাঙালিদের । কারণ তাদের 
ওখানে হিন্দী আর ইংরেজির দৌরাত্যযে 


এখন নিজেকে বাঙালির চেয়েও বেশি 
মুসলমান ভাবতে চায় তাহলে সেঢাও 
তার জন্য প্রতিকূল পরিস্থিতির সৃষ্টি 
করবে । তখন হয়ত পাকিস্তানি ভূত 
বলেও তাকে অপবাদ দেওয়া হতে 
পারে । এটা যে স্রেফ রেসিজম তথা 
জাতিবিদ্বেষ, জাতিবৈরিতা ও জাতি বিস্ত 
1রের প্রাধান্য তৈরি করে তা বলার 
অপেক্ষা রাখে না। উগ্র বা বিকৃত 
জাতীয়তাবাদের অবশ্যস্তাবী ফলস্বরূপ 
পাকিস্তানি জাতির প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষ 
সৃষ্টি হয়ে আমাদেরকে জাতিগত বিদ্বেষ 
ও জাতিবৈরিতা পোষণে বাধ্য করছে । 
আর তাছাড়া না বললেই নয় যে, বাঙালি 
সংস্কতির নামে আমাদের দেশীয় 
সংস্কৃতিতে হিন্দুয়ানি উপাদান-উপসর্গের 


বাংলা ভাষা, বাঙালি সংস্কৃতি অস্তিত্ 
হারানোর মুখে রয়েছে । অন্ততপক্ষে 
পাকিস্তান থেকে আলাদা হয়ে যাওয়ার 
কারণে আমাদের সেই আশঙ্কা নেই । 
তাই আমরা অতিসত্বর সন্কীর্ণ ও 
সাম্প্রদায়িক বাঙালি জাতীয়তাবাদ 
পরিহার করে এবং দলীয় ও 
মহলবিশেষের হীন রাজনৈতিক স্বার্থচিন্তা 
বাদ দিয়ে যতন্রত সম্ভব সর্বজনীন 
বাংলাদেশী র পরিচয়কে গ্রহণ 
করবো তত তাড়াতাড়ি আমরা জাতীয় 
এঁকমত্যের ভিত্তিতে অসমাপ্ত 
জাতিগঠনের গুরুত্বপূর্ণ ও অপরিহার্য 
কাজটি নির্বিয়ে সেরে ফেলতে পারবে 
পাশাপাশি উগ্র জাতীয়তাবাদ পরিহার 


ধপত্য, বিস্তৃত করে এদেশের 
সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানের চেতনা ও 


করে আমরা প্রত্যেকে যদি আন্ত 
্জাতিকতার ধারণা পোষণ করি তাহলে 


আকিদা-বিশ্বীসে চিড় ধরানোর অপচেষ্টা 
বাঙালি জাতীয়তার ধ্বজাধারী কথিত 
ধর্মনিরপেক্ষ _ গোষ্ঠীর সুদূরপ্রসারী 
ইসলামবিরোধী পরিকল্পনা ও ষড়যন্ত্রের 
একটি অংশ। তাছাড়া বাঙালি 
জাতীয়তাবাদের প্রবক্তাদের মধ্যে একটা 

ভাবে লক্ষণীয় যে, তারা 
পূর্ববাংলা (বর্তমান বাংলাদেশ) এবং 
পশ্চিমবাংলাকে একীভূত করে দেখতে 
চান- যা কিনা বিদ্যমান ভৌগলিক- 


আশা করি সেটাই আমাদের জন্য 
সামগ্রিকভাবে মঙ্গলজনক হবে । 


লেখক: কবি, প্রাবন্ধিক ও কলামিস্ট 


তুরাস আল-আরবী, বয়রুত, লেবনান, খ. 
৩, পৃ. ১৪৭৬, হাদীস: ৫৩ (১৮৪৮) 

২ আল-কুরআন, সুরা আার-রম, ৩০:২২ 

* আল-কুরআন, সরা অ/ল-হুজুরাত, ৪৯:১৩ 
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আল্লামা ইকবালের কবিতাগুচ্ছ 
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লভ্য ছেড়ে ইচ্ছা করে ক্ষতির দায়ে পড়ব কেন') 

ভবিষাতের চিন্তা ছেড়ে অতীত তরে কাদব কেন? 
অবাক হয়ে বুলবুলিদের বিলাপ গাথা শুনব কেন? 
আমিতো আর পুষ্প নহি নীরব ব'সে থাকব কেন? 
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এসো এই আবর্জনার স্তপকে ফুল বাগান বানিয়ে দাও 
বৃদ্ধ এই পৃথিবীকে আবার যৌবনদীপ্ত যুবক বানিয়ে দাও 
এসো আমার হদয়ের ব্যথাগুলোর খানিকটা নিয়ে যাও 
এ অন্তরে বেহেশতের চিরন্তন প্রশান্তির ধারা বইয়ে দাও 
সৃষ্টির শুরু থেকেই তোমার সাথে আছি নিঃশ্বাসে -প্রশ্বাসে | 


মানুষ তার মাশুকের কাছে বা প্রেমাস্পদের দিকে ছুটতে 
থাকে । কবি ইকবালের ভাষায়: 
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তোমার অন্তরে লুকিয়ে আছে এক প্রেমাস্পদ 
যদি চোখ থেকে থাকে আসো তোমাকে দেখাই 
তার প্রেমিক ভালোর চেয়েও ভালো 
প্রফুলুময়, চমৎকার এবং প্রিয়তরো 
তার প্রেমে এই অন্তর হয়ে ওঠে সামর্থবান । 
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বরে মাঝে অন্তর কী জানতে চাও! 
যুক্তি বা বুদ্ধিমত্তা জলেপুড়ে হলো অন্তর 
সে ছিল হৃদয়ের স্পন্দনে স্পন্দিত, কিন্তু 
যখন পড়ে গেল নীচে, কাদা হয়ে গেল 


দাড়ি-টুপি-পাগড়ি নয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিরোধী 
নগ্ন উরু প্রদর্শনীর জাদুতে বাড়েনি অগ্রগতি 

দাড়ি-গোফ কামিয়ে আসেনি উন্নতি । 

ধর্মহীনতায় পায়নি তারা এই সাফল্য 

ইংরেজি অক্ষরেও নেই কোন যাদু মন্ত্র । 

পশ্চিমা উন্নতি এসেছে কেবল তাদের জ্ঞান-বিদ্যায় 

আজ তারা মহাধনী মোদের ছেড়ে দেয়া পেশায় । 


মার্চ১৫ 


শার্ট-প্যান্ট-টাই পরার নাম নয় প্রগতি 
দাড়ি-ুপি-পাগড়ি নয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিরোধী । 


যে রত্বকে আমি এতদিন খুঁজেছি 

যার খোজে আমি আকাশ-পাতাল এতকাল চষে ফিরেছি, 

সে যে বসে আছে আমারই ভেতর আমি কি কখনো ভেবেছি 

এই বোকামির খবর যদিবা রটে যায় ত__ 

তাইতো কাবার চৌকাঠে পড়ে লজ্জায় মুখ ঢেকেছি। 

কখনো কি তুমি নিজের চেহারা দেখেছো, মজনু, নিজে? 

তাহলে বলতে- লায়লার মতো আমিও নেশায় মজেছি। 

মিলনের রাত পলকে পলকে ফুরায় এ পৃথিবীতে 

বিরহের রাত ক্রমেই দীর্ঘ দীর্ঘই হয় দেখেছি । 

তুমি নৌকার মাঝি কি আমাকে বাচাতে পারবে__ভাবো 

ডুবে যে যাবেই বাঁচাবে কে তাকে? ভরা গাঙে আমি ডুবেছি। 

যে-বাতি নিভেছে জ্বালাতে কি তাকে পারতো না এই প্রেম? 

প্রেম তুমি বলো, আমি তো কেবলি অপ্রেম তার দেখেছি । 

যদি চাও দয়া- ছিড়ে ফ্যালো জামা, তবে হও সন্যাসী 

রাজবাড়িতেও নেই সে রত্ব যাকে আমি এত খুঁজেছি । 
অন্বাদক: তেয়দ শামসুল হক 


আল্লাহর বান্দা মুক্ত-স্বাধীন 

কেউ নয় তার দাস, তিনিও কারো দাস নন 

আল্লাহর বান্দা মুক্ত-স্বাধীন, আর এটাই তো যথেষ্ট 

তার রাজ্য ও বিধান খোদাদত্ত, আর এটাই তো যথেষ্ট 
তার প্রথা, ধর্মমত ও বিবি-বিধান উৎসারিত আল্লাহ হতে 
তার ভালো-মন্দ, তিক্ততা বা মিষ্টতা তাও আসে আল্লাহ হতে 
স্বার্থপরের মনে অন্যের উন্নতির চিন্তা থাকে না 

নিজের লাভ ছাড়া অন্যের লাভ বা কল্যাণ সে দেখে না 
কিন্তু এশী প্রত্যাদেশ দেখে সবারই স্বার্থ ও প্রগতি | 


পাশ্চাত্যের সমস্ত জ্ঞান-কৌশল মৃত্যুর সেবক 
একটি ফোটা দিয়ে গড়ছে জ্ঞান-সাগর অকুল-পাথার 
কিন্তু এসব জ্ঞানই সীমিত মানুষ মারার চিন্তায় 
পাশ্চাত্যের সমস্ত জ্ঞান-কৌশল মৃত্যুর সেবক 
পাশ্চাত্যের বন্দুকের প্রাণহরণের দক্ষতায় । 


প্রভাত কীদিয়া যায় 
অনন্ত তব সৃষ্টি হে প্রভু 
আজো মুখ চেয়ে পূর্ণতার । 
তুচ্ছ প্রকৃতি-ভ্রুকুটি তলে 
আজো জড়সড় মানুষ হায়, 
তোমার জগতে তেমনি সন্ধ্যা 
তেমনি প্রভাত কাঁদিয়া যায় । 
তোমার ধনীরা ধনেতে মত্ত 
ফকির বিভোর আপনা মাঝে, 
দাস আজো রয় জীর্ণ কুটিরে 
উচ্চ প্রাসাদে সুখীরা রাজে 
বুদ্ধি, ধর্ম, জ্ঞান ও শিল্প 
আজো কামনার অধম দীস 
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কলমের কথা: 
আমি তো পুরো পৃথিবীর বাদশাহ 


& 
মহান স্বাধীনতা: প্রাপ্য ও প্রাপ্তি 
১৭৫৭ সালে পলাশীর আত্রকাননে ডুবে গিয়েছিল আমাদের 


স্বাধীনতার সূর্য । সেই থেকে আমাদের ওপর 
উপনিবেশবাদীদের দমন-পীড়ন, শোষণ-নির্যাতনের 


স্টীমরুলার চলেছিলো অনেক দিন,,অনেক কাল । কখনো 
বৃটিশ বেনিয়া, আর কখনো পাকিস্তানিদের অপশাসন ও 
নির্মম নির্যাতনের শিকার হয়েছি আমরা । কিন্তু, তিতুমীরের 
বাঁশের কেল্লা, হাজী শরীয়তুল্লাহর ফরায়েজী আন্দোলন, 
ক্ষুদিরামের একান্তিক প্রচেষ্টা, নজরুলের বিদ্রোহী কবিতা, 
রেসকোর্সে বঙ্গবন্ধুর জ্বালাময়ীভাষণ... এ ধরণের 
এঁতিহাসিক অনেক কিছু-ই আছে, যেগুলো যুগে যুগে প্রমাণ 
করেছে উপনিবেশের যাঁতাকলে পিষ্ট হতে আমরা কখনোই 
প্রস্তুত ছিলাম না। আমরা মানে বাঙালিরা পরাধীনতার 
শৃঙ্খলভীরু কোনো জাতি নই। জাতি হিসেবে আমরা 
আগাগোড়াই স্বাধীনচেতা | আমাদের স্বভাব খাঁচাবদ্ধ 
পাখির মতো নয় । আমরা মুক্ত ডানায় ভর করে মুক্তাকাশে 
উড়তে চাই । সাত চড়ে টু শব্দ করে না-এমন গোবেচারা 
প্রাণী আমরা নই । জালেম শাহি আর স্বৈরাচারের চোখ 
রাঙানিতে আমরা কখনো ভীত হয়ে পড়েনি; আমরা বরং 
গর্জে ওঠেছি বার বার | তাইতো আমাদের পরাধীনতা স্থায়ী 
হয়নি ৷ বিজয়ের সূর্য একদিন ঠিকই উদিত হয়েছে বাংলার 
আকাশে । পতপত করে উড়েছে লাল-সবুজের পতাকা 
তবে কারো একার বাহুবলে এই স্বাধীনতা অর্জিত হয়নি 
এর জন্য বয়ে গেছে লাখো লাখো তাজা প্রাণের 
শোনিতপ্রবাহ | বিলীন হয়েছে ২ লক্ষ মা-বোনের সম্ভ্রম । 
১৯৭১ সালের মার্চ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হয়েছিলো 
স্বাধীনতা আন্দোলনের যাত্রা-যার স্বপ্ন দেখেছিলেন 
তিতুমীর-ক্ষুদিরাম,মজনৃুশাহ আর নজরুলেরা ৷ কালুরঘাট 
রেডিও স্ট্যাশন থেকে ভেসে আসা শহীদ জিয়ার দৃপ্ত 
ঘোষণায় ঝাঁপিয়ে পড়েছিলো এ অঞ্চলের সব পেশার, সব 
শ্রেণির সন্তানেরা । দীর্ঘ নয় মাস রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর অর্জিত 
হলো মহান স্বাধীনতা | বিশ্ব মানচিত্রে অঙ্কিত হলো 
বাংলাদেশের নাম | বাংলার মানুষ অনুভব করলো 
স্বাধীনতার সুখ । আল্লাহর শোকরিয়া আদায় করে ঝরালো 
আনন্দাশ্র | 'জয় বাংলা বাংলার জয়' গান গেয়ে গেয়ে 
মুখরিত করলো বাংলাদেশের আকাশ-বাতাস! 

কিন্তু, কঠিন সত্য এই যে, স্বাধীনতার বয়স যতোই বাড়ছে, 
ততোই যেনো প্রতিভাত হচ্ছে, আসলে আমরা এখনো পূর্ণ 
স্বাধীন নই । 

পরিস্থিতি এমন দীড়িয়েছে যে, স্বাধীনতা যেনো একাত্তরের 
মার্চ-ডিসেম্বর স্বপ্নে দেখা রোমাঞ্চকর কোনো অভিযান 
কিংবা বইয়ের পাতায় লিখিত কোনো কল্পকাহিনি । 


মার্চ'১৫ 


যার কোনো বাস্তবতা ছিলো না এবং নেই! নইলে, স্বাধীনতা 


অর্জনের তেতাল্লিশ বছর পরেও কেনো একজন মানুষ 
স্বাধীনভাবে কোথাও যেতে পারে না? কেনো তটস্থ থাকতে 
হয় জানের নিরাপত্তা নিয়ে? কী কারণে স্বাধীন দেশের 
নাগরিকের বাকস্বাধীনতা আজ প্রায় বিলীন? বিবেকের দায়ে 
কিছু বলতে চাইলেই কেনো টুটি চেপে ধরা হয়? 

এ ধরণের হাজারো প্রশ্ন আমাদের তরুণ প্রজন্মকে সন্দিহান 
করে তোলে, একাত্তরের ইতিহাস আসলেই সত্য তো! নাকি 
থ্রিলারধর্মী কোনো উপন্যাস!? জানি, আমার এসব প্রশ্নের 
কোনো সদুত্তর কারো কাছে পাবো না। তবু, মহান 
স্বাধীনতার মাসে কিছু “কঠিন সত্য" তুলে ধরলাম এ দেশের 
সচেতন মানুষের বিবেকের আদালতের উদ্দেশে... 


বোরকা: কিছু কথা কিছু ব্যথা 
বোরকা এক ধরণের টিলেঢালা আলখাল্লা টাইপের পোষাক । 
যা পুরো শরীরকে ঢেকে রাখে । সাধারণত মুসলিম রমণীগণ 
বোরকা পরিধান করেন । ইসলাম বোরকা পরিধানকে 
প্রণোদিত করে, আবশ্যক করে না । কুরআনুল কারিমের 
সুরাতুন নূরের পর্দা বিষয়ক আয়াত বোরকাকে অনুমোদন 
করে । পর্দা ও বোরকা সমার্থক না হলেও কাছাকাছি অর্থস্বত্ 
ধারণ করে। ইসলামের পর্দা মূলতঃ নারীর শালীনতা, 
মর্যাদা ও সন্তরমকে সম্মান জানানোর একটি যুৎসই প্রক্রিয়া । 
নারীর ওপর আরোপিত কোনো বিষয় বোরকা নয় । বরং 
স্বাধিকারে গ্রহণ করার একটি প্রস্তাবনা মাত্র ৷ বিষয়টা ভালো 
করে অনুধাবনের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে । অনেক সময় 
বোরকা পরা মহিলা পর্দাহীন হতে পারেন । আঁটসাঁট 
পোষাক অথবা অরূচিকর সেলাইয়ের কারণে । অনেক সময় 
বোরকাহীন মেয়ে পর্দানশীন হতে পারেন । পরিচ্ছদের 
সৌম্যতার কল্যাণে | বিষয়টা বোঝা দরকার | ইসলামকে 
গোটা দুনিয়া ভয় করে মূলতঃ দুটো শক্তিশালী বিস্ফোটক 
ধারাক্রমিক গুণের কারণে । 
এক. ইসলামের চারিত্রিক সুদৃঢ় ভিত্তি মরমর এতিহ্য ও 
ধারাবাহিকতার কারণে । 
দুই. ইসলামের স্বকীয় সন্ত্রাস মোকাবেলার অনিঃশেষ 
শক্তিমত্তার জন্যে । 
প্রথম গুণের ইসলামি পরিভাষা হলো আল হিজাব । দ্বিতীয় 
গুণের শরয়ী পরিভাষা আল জিহাদ । এ বিষয়গুলো ইহুদি ও 
ইসলামবিরোধি শক্তির খুব ভালো করে জানা । যদিও 
ইসলামের ধারক-বাহকগণ এ বিষয়ে অপারগভাবে খুবই 


[| আত্তান্তহীদ ৪৪ 


সামান্য জানেন এবং না জানাকে বুজর্গ মনে করেন । 


বলে, তাঁরা নারীকে সমীহ করেন না শুধু; প্রায়োগিক অর্থে 


ইসলামের নৈতিকতার প্রপাত হিজাবকে কলুষিত করার সব 


নারীর সম্মান হৃদয়ে ধারণ করেন। পর্দার নারিত্বের 


চক্রান্তই তারা করেছে । ইসলামের সন্ত্রাসবিরোধী প্রভাতি 


রক্ষাকবচ ও সুনম্যালংকার । পর্দাহীন সমাজ ক্রমেই অঙ্হৈর্য 


কাফেলা জিহাদকে ব্যর্থ ও বিভ্রান্ত করার জন্য তারা সম্ভাব্য 


ও অস্থিতিশীলতার দিকে যায় । নগ্নতা বিপন্না বিশ্বে নারী 


সব কিছুই করেছে । ইহুদিদের মজ্জাগত একটা অপরাধী 


নিরাপদ নয় । পর্দাহীন সমাজে অবাধ বহুগামিতা প্রচলিত । 


রাজনীতি হলো গোলাপকে জোর দিয়ে কটা বলবে ও 
বলাবে ৷ আবার কাটাকে নাট্যরঙ্গ দিয়ে গোলাপ হিসেবে 


নগ্ন বহুগামিতা মানসিক, সামাজিক ও রাষ্ত্রিক নিরাপত্তার 
জন্য প্রদাহ । 


হাজার বার মঞ্চস্থ করাবে | এক্ষেত্রে তারা আশ্চর্যজনক 
সাময়িক সাফল্য লাভ করেছে । 

আজ গোটা পৃথিবীতে সন্ত্রাসকে মানবতার যুদ্ধ বলা হয়। 
নবিক জিহাদকে সন্ত্রাস বলা হচ্ছে । কমবেশি আমরাও এ 
য়াল অন্যায়ে কুরব করছি। 

নারীর অধিকারের শুভ্র বর্ম বোরকা বা পর্দাকে প্রায় সকলে 
বর্বরতা ও পশ্চাদপতা বলছে । আর কাপড়হীনতা ও 
নগ্রতাকে শিল্প বলা হচ্ছে। এসব ইহুদি মস্তিকজাত 
অপকুটনীতির সয়লাবি তোফান। প্রথমে ইসলামের 
আদর্শের বাতিঘর হিজাবকে খুলে ফেলার শতাব্দীব্যাপী 
নিরব ও সরব কর্মকা- পরিচালনা করে তারা | কখনো 
ফ্যাশনের নামে | কখনো-সখনো নাটকের নামে । আবার 
কখনো প্রগতিশীলতার ব্যানারে । কখনো নারী স্বাধীনতার 
শ্লোগানে । কখনোবা ফিল্মস ও স্থিরচিত্রের খোলসে । কখনো 
আবার সাহিত্যের খামে | 
তবে,এ ক্ষেত্রে তারা তাদের বিপুলকায় বিনিয়োগানুযায়ি 
সাফল্য পায়নি । এর পরে তারা তাদের মুখোশ খুলে 
ফেলে । তাদের কুৎসিত মুখ দেখাতে শুরু করে । এবং 
পর্দার মুখোমুখি নগ্ন বিরোধিতায় হামলে পড়ে । পর্দার 
বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে । পর্দানশীনদের হেনস্থা করে 
নিজেদের নোখ ও থাবা বিস্তার শুরু করে । পর্দাকে নিষিদ্ধ 
করা শুরু করে । প্রথমে সমাজে । ক্রমেই দেশে-দেশে ও 
বিশ্বে । এখন তো পর্দানশীনদের কাপুরুষতায় শহিদও করা 
হচ্ছে । ঘটনা কী? আসলে বিরোধিজোট পর্দার ভয়ে পাগলা 
কুত্তার মতো হয়ে গেছে । কারণ? পর্দা ক্রমেই জনপ্রিয় হতে 
চলেছে খোদ তাদের অন্দরমহলে | পর্দা আধুনিক নারীর 
আনন্দ তাবুতে পরিগ্রহ করেছে গোটা দুনিয়ায় ৷ পর্দা 
নৈতিকভাবে মজবুত মুজাহিদুন তৈরির কারখানা ৷ পর্দা 
ইসলামের কালচারাল দাওয়াত । পর্দা নারীকে শ্রদ্ধাম্পদ 
করে, পর্দাহীনতা নারীকে পণ্য বানায় । পর্দানশিন নারীর 
একটি সাচ্চা জাতি গঠনের সক্ষমতা রাখে, পর্দাহীন নারীর 
প্রজন্ম আদর্শহীনতার বেড়াজাল তৈরি করে । মুসলমানের 
শক্তি ঈমান, আদর্শ ও জিহাদের শোণিমায় গ্রথিত । পর্দার 
এসবকে সুছাঁদ করে বেঁধে রাখে । অভিজ্ঞান বলে, 
ইসলামের প্রতিটি জানবাজ ঈগলের জন্ম পর্দানশীন 
মহীয়সীর ওরস থেকে হয়েছে । যারা পর্দার বিরুদ্ধতা করে, 
তারা বেশ্যাময় সমাজ ও রাষ্ট্র চায় । যারা পর্দার পক্ষে কথা 


৮ 


৫ 


মার্চ'১৫ 


ইসলাম কাউকে জোর করে পর্দা করায় না। আধুনিক 
পৃথিবী কারো মত ও পথ প্রকাশন বিরোধিতাকে ফ্যাসিবাদ 
বলে । বোরকা বিরোধিরা বোরকাওয়ালিদের "জানোয়ার" 
বলতে শুরু করেছে অনেক আগেই । এখন সেটা 
আওলিয়াদের ভূমি বাংলাদেশে তা আমদানি হয়েছে । এবং 
তার কুকুরে চিল্লাফাল্লা হচ্ছে জোরেশোরে | 
বোরকাওয়ালিকে জানোয়ার বলার কোনো ইতিবাচক অর্থ 
নেই । তবে, বোরকাওয়ালিকে কেউ কুকুর হয়ে গেলেই 
জানোয়ার বলতে পারে । এখানে জানোয়ার ও মানুষকে 
বিভাজন করা হয়েছে বোরকার পরিচয়ে । সেটাও এক 
ধরণের নারীবিদ্ধেষ । আর নারীকে মানুষ হওয়ার জন্য কি 
তাদের মতো নেংটো হতে হবে? কুকুরের মতো বস্ত্রহীন 
হলেই কি সুন্দর প্রাণী হওয়া যাবে?! 

এসব জঘন্য ফ্যাসাদ ও ফ্যাসিবাদ দিয়ে ইসলামের 
নৈতিকতার বুনিয়াদ টলানো যাবে না। ইসলাম কোনো 
ঠুনকো আদর্শ প্রচার করে না। এবং জিহাদের মানবিক 
সংগ্রাম ও দ্রোহযাত্রাকে থামানো সম্ভব না। কারণ? জিহাদ 
অসুন্দরের বিরুদ্ধে সুন্দরতার লড়াই । আর সুন্দর তো সব 
শেষে বিজয় চুম্বন করবেই । 


রাশনান রুকন 
আথাবাদ, চউথাম 


পোষাক নিয়ে বাণী চিরন্তনী: 


১. তোমরা নারীদের ভূষণ, তারা তোমাদের ভূষণ ।__ 
আল-কুরআন 

২. পোষাকেই মানুষের পরিচয় ।__ আরব্য প্রবাদ 

৩. পোষাক-পরিচ্ছদ হচ্ছে মানুষের মনের দর্পণ ।_ 
জুলিয়াস 

৪. যে ব্যক্তির বেশ-ভুষার মধ্যে শৃড্খলা নেই, সে মানসিকভাবে 
অসুস্থ । বেন জনসন | 

৫. পোষাকে পরিচ্ছন হওঃ কিন্ত জমকালো হয়ো না।__ 
চার্লস ল্যান্ব 


সংগ্রহে: এহসানুল হক ফরহাদ 


॥ আত্তান্তহীদ ৪ 


আয়েয সগীর 

আমরা স্বাধীন স্বপ্ন রঙীন 
সাহসভরা অঙ্গীকার 

এই দেশে আর ছাড় দেবো না 
কারো কোনো ভণিতার | 
স্বাধীনতার চার দশকেও 
স্বাধীনতা অপূর্ণ 
দুখের কথা কাকে বলি 
সবাই তো আজ জঘন্য! 
ছাবিবশে মার্চ যে পতাকার 
হয়েছিলো রূপ আকা 
সেই পতাকার অসম্মানে 
উচিত কি ভাই চুপ থাকা? 
বীর বাঙালি জাগো আবার 
স্বাধীনতার শপথে 

স্বাধীন ছিলাম স্বাধীন রবো 
মিল কিংবা অমতে !! 


দাও দিশা দাও... 
ফাইজা তাবাসসুম 
কষ্ট-নদে মাঝে মাঝে 

চরম দুঃখে পড়ি 

তাইতো আমি সুখের দিনেও 
এই তোমাকেই স্মরি । 
দয়াল প্রভু সঠিক পথের 
দাও দিশা দাও মোরে 
আমার সকল আধার মুছে 
ভরাও তোমার নূরে! 


যাবে কি? 

নোমান ইবনে আবুল হাসান 
[সদস্য ১০৩] 

সুখ পাবে না মর্তপুরে 

সুখ যে তোমার স্বর্গপুরে 

কী করলে সে সুখ পাওয়া যায় 
চলছি খুঁজে তারই উপায়! 
হাতে আমার ফুরসত নাই 
সাথে যদি যাও তুমি ভাই 
একটা কিছু বলো; না হয় 
আমার সাথেই চলো!! 


মার্চ১৫ 


বিবেকের প্রশ্ন 
মুনাওয়ার শাহাদাত 

ঘুম আসে না ঘুম আসে না 
ঘুম আসে না চোখে 
মানবদেহের পোড়া গন্ধে 

বুক ভেঙে যায় শোকে! 
পেট্রোলবোমা আর কতো কাল 
আর কতো লাশ পেলে পাষাণ 
ভরবে তোদের মন? 

আর কতো মা ছেলের শোকে 


ক্ষান্ত দিবি বল্‌? 

আর কতো দিন করবি তোরা 
হিংসার রাজনীতি 

আর কতো বল্‌ অন্ধ হয়ে 
নাশ করবি প্রীতি! 

এই যে খেলা হলো শুরু 
শেষ হবে যে কবে 

সবাই একটু ভেবে দেখো 
লাভ-ক্ষতি কার হবে!! 


হে আমার প্রাণ অভেদ 

খোশ আমদেদ তোমায়, খোশ আমদেদ! 
হাজারো মন চিন্তন ও সত্যপ্রিয় 

খোশ আমদেদ তোমায়, গ্রহণ করো প্রিয়! 
তোমায় পড়ে যে পথে ফিরেছে 
অসংখ্য সুশীল (?) শিক্ষাবিদ 

খোশ আমদেদ করবে কবুল করি উমিদ! 
মননশীল পাঠক-লেখক সৃষ্টি 

খোশ আমদেদ গ্রহণ করো, ঝারাও সুখ-বৃষ্টি!! 


ছাবিবশে মার্চ ডাক দিয়ে যায় 
স্বাধীনতায় সঁপতে প্রাণ 

দেশ বাচাতে জানায় যে আজ 
শহিদেরা আহ্বান! 

চলো আবার সবাই মিলে 

দূর করি সব অত্যাচার 
দেখিয়ে দেই শক্তি-সাহস 
বাংলাদেশি জনতার! 


॥ আত্তান্তহীদ ৪৬ 


প্রতিযোগিতা 


১. ২০১৩ সালে সহিংসতা ও দুর্ঘটনায় কত জন মারা 
গেছেন? - 1] ২৪৬৬ জন] ৩৪৬৬ জন [_] ২৪৫৬ 


জন 

২. শার্লি এবদো পত্রিকাটিকে নিষিদ্ধ করেছে কোন দেশ? 
[] রাশিয়া] সৌদি আরব [] সেনেগাল 

৩. ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর মতে বর্তমানে বিশ্বে ভাষার 
সংখ্যা কয়টি? [_] ২৬৯৬টি [] ৩৭৯৬টি [_] ২৭৯৬টি 

৪. “আল্লাহ পাক সব ভাষা জানেন এটি কোথায় বলা 
হয়েছে? [] কুরআনে [] হাদীসে [] ইতিহাসে 

৫. ইসলামি বিচার ব্যবস্থার ভিত্তি মূলে রয়েছে কোনটি? 
[] আল্লাহতাআলার সার্বভৌমত্বের স্বীকৃতি [] 
জণগনের সার্বভৌমত্রে স্বীকৃতি [] শ্রমিকদের ন্যায্য 
অধিকার রক্ষা 

৬. কীর্তিমান লেখক মুফতী রহুল আমীন যশোরীর রচিত 
গ্রন্থ কোনটি? [] বেহেশতী গওহর [_] নববধূর 
উপহার [] আল-মুনাব্বহাত 

৭. ইবনুল হাইসাম (1017 /1-178511)917) কোন ক্ষেত্রে 
বিশেষ অবদানের জন্য বিখ্যাত? [] আলোক বিজ্ঞান 
[] সমর বিজ্ঞান] আইনশান্ত্ব 


শব্দের মারপ্যাচ 


নিচের শব্দযুগলসমূহের শুদ্ধ বানানের শব্দটি বক্সে লিখুন 
১. গগন/গগণ 


8. উৎকৃষ্ট/উৎক্স্ট: [২ 
প্রতিযোগীর সদস্য ক্রমিক: [_______] 


ফেব্রুয়ারি'১৫ সংখ্যার সমাধান: 

কথায় কথায় উত্তর: ১০ ডিসেম্বর ১৯৪৮, ২. পরিবার, ৩. 
বায়তুল্লাহ, ৪. ১৩২ হিজরী, ৫. হযরত মা'আয ইবনে 
জাবাল (োযি.), ৬. রবার্ট প্রিফল্ট, ৭. খিস্টপূর্ব ২০০০- 
৫০০ । 

শব্দের মারপ্যাচ: ১. খাঁটি, ২. ভুল, ৩. আত্মশুদ্ধি, ৪. 
বুদ্ধিজীবী | 


তত প০ ধ»খা এ 


কথায় কথায় উত্তর: প্রতিটি সংখ্যার প্রশ্নপত্র পূর্ববর্তী সংখ্যা 
থেকে প্রস্তুত করা হয় বিধায় মার্চ*১৫ সংখ্যার সবক'টি 
প্রশ্নের উত্তর ফেব্রুয়ারি'১৫ সংখ্যা থেকে খুঁজে নিতে পারেন 
অনায়াসে । 


মার্চ১৫ 


শব্দের মারপ্যাচ: প্রশ্নে উল্লিখিত শব্দগুলোর সঠিক অর্থ 
নির্ধারিত বাক্সে লিখুন । প্রশ্নের উত্তর দিতে বাংলা ব্যাকরণ 
বইয়ের সাহায্য নিতে পারেন । একটি শব্দের একাধিক অর্থ 
হতে পারে । তাই তোমাদের জানা সঠিক অর্থ দিলেই উত্তর 
সঠিক হিসেবে গণ্য করা হবে । 

১. দু'টি অংশে যৌথভাবে সঠিক উত্তরদাতাদের প্রথম 
তিনজনের জন্য রয়েছে আকর্ষণীয় পুরস্কার: 


প্রথম পুরস্কার: রিনি মূল্যমানের মহামূল্যবান বই ও 


দ্বিতীয় পুরস্কার: ৯ ৬০-৭০1+ মাসিক আত-তাওহীদের 
সংশ্লিষ্ট সংখ্যাটি ১ কপি । 


তৃতীয় পুরস্কার: ৯ ৪০-৫০ 
অন্যদের নাম পাত্রকায় ছাপানো হয়। 


২. প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে একটি প্যাড সাইজের 
কাগজের পূর্ণপৃষ্ঠায় বা পত্রিকার নির্দিষ্ট অংশ কেটে 
উত্তরপত্র লিখে নিচে সদস্য নং উল্লেখপূর্বক আমাদের 

পাঠিয়ে দিন। ঠিকানা পরিবর্তন হলে 
পুরস্কারপ্রান্তি সুবিধার্থে পূর্ণাঙ্গ ডাকযোগের ঠিকানা 
উল্লেখ করুন । 

৩. প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য “নওল হাতের কলম? 
ফোরামের সদস্য হওয়া আবশ্যক | 

৪. পুরস্কারের মধ্যে একটি অগগ্রহণ সাপেক্ষে মেয়ে 
প্রতিযোগীদের জন্য সংরক্ষিত । 

৫. চলতি মাসের ১৮ তারিখ প্রতিযোগিতার ড্র হবে । তাই 
১৮ তারিখের পূর্বে প্রাপ্ত উত্তরপত্রই কেবল 
প্রতিযোগিতার জন্য গ্রহণযোগ্য । 

৬. পূর্ব-বিজ্ঞপ্তি ছাড়া যেকোনো সংখ্যার প্রতিযোগিতার দ্র 
বাতিলের অধিকার কর্তৃপক্ষের আছে। 

৭. উত্তরপত্র পাঠানোর একমাত্র ঠিকানা: 


প্রতিযোগিতা" 
মাসিক আত্-তাওহীদ 
আল-জামিয়া মার্কেট (৩য় তলা), ১৬০, আন্দরকিল্লা, 
চট্টগ্রাম-৪০০০, ফোন: ০১৮১২-৩৭২৮২৭ 
বিজয়ী 
প্রথম পুরস্কার: মুহাম্মদ আজীজুল হাসান [সদস্য % ১৩৯] 


বি. দ্র. প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে প্রয়োজনীয় 
সংখ্যক সঠিক উত্তরপত্র পাওয়া না যাওয়ায় এবারের 
প্রতিযোগিতায় অন্যান্য পুরুস্কার ঘোষণা করা হয়নি । 


সৌজন্যে 


বৈরুত, মিসর, পাকিস্তান, ভারতসহ বাংলাদেশের যাবতীয় কিতাব পাওয়া যায় । 


৩৭, শাহী জামে মসজিদ শপিং কমপ্রেক্স, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম 
ফোন: ২৮৬৩৭৮৪, ০১৮১৯-১৭৫৭২২, ০১১৯১-৩৯৩৫৬৯ 


॥ আত্তান্তহীদ ৪ 


্ তা | হর ৬ 


সরদার হোমিও হলের প্রতিষ্ঠাতা প্রবীণ অভিজ্ঞ হোমিও চিকিৎসক ডা. এম এম সরদারের দীর্ঘ 
গবেষণালদ্ধ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় । বিপুল পরিমাণ ক্যান্সার রোগী সম্পূর্ণরূপে রোগমুক্ত 
হয়ে নতুন জীবন ফিরে পেয়েছেন । ডা. এম এম সরদার ১৯৭৮ সাল থেকে ক্যান্সার ও ব্লাড 
ক্যান্সারের ওপর বিশেষ চেষ্টা-সাধনা, গবেষণা ও চিকিৎসা করে আসছেন । তিনি বর্তমানে 
২১, গ্রীণ কর্নার নৌচ তলা), গ্রীণ রোড (হোটেল ভোজন বিলাসের পাশের রাস্তা), 
ঢাকা-১২০৫, বাংলাদেশ ঠিকানায় সরদার হোমিও হলে সকাল ৮টা থেকে বেলা ১টা পর্যস্ত 
রোগী দেখেন । বৃহস্পতি ও শুক্রবার চেম্বার বন্ধ থাকে । 


হাজার হাজার ক্যান্সার রোগী ডা. এম এম সরদারের চিকিৎসায় আরোগ্য লাভ করায় বহু 
সংগঠন ও সংস্থা তাকে স্বর্ণপদক ও পুরস্কারে ভূষিত করেছেন৷ তার এই সফলতার 
সংবাদ বাংলাদেশ জাতীয় সম্প্রচার মাধ্যমসহ বিভিন্ন জাতীয় পত্রিকায় বিভন্ন সময়ে 
সাক্ষাৎকার ও প্রতিবেদন-রূপে প্রকাশিত হয়েছে । 

ডা. এম এম সরদার বলেন, “আল্লাহপাক রোগ দিয়েছেন এবং তার প্রতিকারও 
দিয়েছেন । ক্যাপার আজ আর দুরারোগ্য ব্যাধি নয় । ক্যাসার হলেই মৃত্যু হবে একথা 
এখন আর সঠিক নয় । নিরাশ হওয়ার কোন কারণ নেই । আল্লাহ তা'আলা পবিত্র 
কুরআনে ইরশাদ করেছেন, 'লা- তাক্নাতু মির্‌ রাহ্মাতিল্লাহ' অর্থাৎ “তোমরা আল্লাহর 
রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না 1 [সুরা আয-যুমার ৩৯:৫৩] যারা ক্যান্সারে ভুগছেন তাদের প্রতি 
আমার অনুরোধ একটিবার এসে সরদার হোমিও হলের ওষধ সেবন করে দেখুন । যদি 
আন্নাহ হায়াত রেখে থাকেন, তাহলে সকলেই আরোগ্য লাভ করবেন ইনশাআল্লাহ্‌ ।' 
প্রবীণ ডা. এম এম সরদারের সাথে তার সুযোগ্য পুত্র ডা. মাহমুদুল হাসান সরদার (€বি. 
এইচ. এম. এস., ঢাকা) বলেন, “একজন ক্যান্সার রোগীর কারণে একটি পরিবার ধ্বংস 
হয়ে যেতে পারে । অতএব ক্যানসার রোগীদের বাচাতে সবাই এগিয়ে আসুন এবং আজই 
সুব্যবস্থা নিন ও যোগাযোগ করুন ।' 


ডা. এম এম সরদারের নিকট আসার জন্য সিরিয়ালের নিমিত্ত 
পূর্বেই মোবাইলে যোগাযোগ করে সিরিয়াল নম্বর নিতে হয় । 


মোবাইল : ০১৭৩৭-৩৭৯৫৩৪, ০১৭৪ ৭-৫০৫৯৫৫ 
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